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এটা করে পুণ্যস্য়ের জন্য, আর বিজ্ঞ-জনেরা বলেন, এর SCH 


হয়ে আছে। আমাদের পল্লীসমাজের যাবতীয় রীতকরণকেই কু 
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অনেক জায়গায় এ-দিনে 'নিমপাতার ALAS রকমের : 










‘সেই প্রলেপ সবাই স্নানের আগে গায়ে মাখে, গায়ে সেটা শুকে 
রগ্‌ড়ে তুলে ফেলে, তার পরে অবগাহন-ঘলান-করে।. বলা 
‘আটতেতো’ পদাথণট চৰ্ম'রোগের পরম ওষধ। অনেকে oo & 


সংবৎসরের মধ্যে কোন চর্মরোগ হয় লা। - “= 


উৎসব-রীতির মধ্যে এই যে স্বাস্থ্যপালনের প্রচেষ্টা, এটা A 
বৈশিষ্ট্য; অথচ পাঁরতাপের কথা, এ-দেশই আঁজ স্বাস্থ্যহণনতায়: 


ব'লে উড়িয়ে না দিয়ে, 864 
অনেক কিছুই rad নয়! 

পহেলা বৈশাখের হান লাঠিখেলা ce | 
নানা উপায়ে শান্তপরীক্ষা এসব আজও কোথাও কোথাও দেখা 


পণ্চশ-তিরিশ বছর আগেও এসবের সঙ্গে লোকনত্য আর 
সংগাঁতের অনুষ্ঠান হ'তে দেখা গেছে--ক্ষিন্তু-সেপ্রর আজ আর 





+ Case i ena 
তারা আমাকে তাদের দুঃখের কাহিনী বলে। এর তে; 
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লোককেই, পরাক্ষা ক'রে, যথাসম্ভব অজ্পসময়ের 
দিয়ে দিতে হবে। কাজেই জনসাধারণকে টিকা দেওয়ার 
দর; হ'ল ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে, এবং ভারতের ssi 
সেই অভিযান চলছে। আশা করা যায়, বাঁক 
ও এ বছরের শেষ নাগাদ পূর্ণ উদ্যমে এই টকা দেবার 
চালানো যাবে। 

যে বিসি জি দিবস আর সেদিন থেকে সাতাঁদন fa-fa-fe 
পালনের ব্যবস্থা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য ষক্ষমারোগের বিরদ্ধে 
সংগ্ৰাম, তাতে এই বিশেষ টিকার মূল্য কী এবং প্রয়োজন 
, জনসাধারণের সামনে তা প্রাঞ্জল ক'রে তোলা! আমি আশা 
এর ফলে 1ব-সিজি টিকা দেবার কর্মসূচি দেশে ব্যাপক হয়ে 
| ভারতে আজ আমরা এই টিকা দেবার প্রয়োজন কেন বোধ 


॥ ডং; কারণ হিসাবে ম্যালেরিয়ার পরেই এর স্থান। এ দেশে 
“নি রোগে পাঁচ লক্ষ লোক মারা যায়, এবং সারা বছর ধ'রে 
CAÍDA লোক। যেসব দেশে, বক্ষমারোগ দামত হয়েছে, 


3 ক্ষয়রোগীদের জন্য অন্তত তিন হাজার থেকে চার হাজার 
ATH এবং হাসপাতালে প্রায় পাঁচ লক্ষ শয্যা প্রয়োজন। আমাদের 
মোটে ১১৮টি চিকিৎসালয় এবং ১৩,৬০০ শধ্যা। প্রয়োজনণয় 


চত ৩৬ কোটি টাকা, আর প্রাত বছরে একটা DAS থাকবে 
o কোটি টাকার; তাছাড়াও চাই ডান্তারদের আর বিশেষ-শিক্ষিত 


৫ 
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পাঁরষেবক (নার্স) বা পাঁরষোবকাদের একটি বিরাট বাহিনী 
সহজেই বুঝতে পারছেন যে, সম্পূর্ণভাবে- এমনকি 
এ কাজ করার মত খরচ জোগাবার .অবস্থা আমাদের 
আমাদের এমন কোন উপায় নিতে হবে_ যাতে খরচ কম হয়। 
টিকা হচ্ছে এ রকম সস্তার একটা পদ্ধাত। এদিক 
আমাদের সরকার দেশে THI বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপক 
টিকার কর্মসূচিকে ARTS আর সর্বাগ্রে স্থান 'দিয়েছেন। 
আপনারা জানেন যে, সঠিক না জানার ফলে, এ সম্বন্ধে গোড়ার 
জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা বিরদদ্ধভাব দেখা শিয়োছিল; কিন্তু 
FRE, দেশের সামীগ্রক আঁভষানের ওপর এ থেকে কোন প্রভাব-: 
হয় fal বাস্তাবকপক্ষে, যেসব aa বিরোধিতা প্রবল আকার 
করোঁছিল, সেসব. জায়গাতেও সেভাব ক্রমে ক্রমে একেবারে নষ্ট হয়ে 
এ ধরনের কোন কোন জায়গা থেকে এখন বসি টিকার 
করার জন্য প্রার্থনা জানিয়ে আমার কাছে ব্যান্তগৃত চিঠি লেখা হয়, 
ৰক টিকার কাজ অগ্রসর হচ্ছে না বলে এদের অনেকে সরকারের 
দোষারোপ পর্যন্ত করেন। আনন্দের বিষয় যে, ১৯৫২ 
ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০ লক্ষের 
লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে। 


ক্ষয়রোগের আক্রমণকে বাধা দেওয়া যায়; তাই এ রোগে ভোগা! 
ভূগে মারা যাওয়াকে আমি মনে কার অনর্থক" মারা যাওয়া।, 
অনর্থক মারা যাবার কথা যখনই আম ভাব, আমার মনে হ্‌ 
কালরোগকে বাধা দেবার জন্য যত বোশ চেষ্টাই করা 
বাড়াবাঁড় ব'লে গণ্য ‘হ’তে পারে না। RAR টিকা এমন এ 
ব্যবস্থা যা BESS আর কম খরচে চাল; করা A! 
আঁভষানের সাফল্য HSA করবে প্রধানত জনসাধারণের 


& 












শাসন 


শানে যেকোন আসন করার পরই শবাসন অবশ্যই করতে হয়। 
রদ্ভকারী ও রোগাদের প্রত্যেক আসন করার পর ২৫-৩০ ৷ 
থেকে ১ মিনিট পর্যন্ত শবাসনে বিশ্ৰাম করতে হয়। মথন | 
আসনে একবারে ৩ মিনিট কাল থাকতে পারা যায় তখন একাট 
সন করার পর ৯ মাঁনট কাল শবাসন ক'রে অন্য আসন আরম্ভ করতে 
যাঁরা প্রথম আরম্ভ করবেন এবং একবারে বোঁশক্ষণ থাকতে 
তাঁরা প্রত্যেকটি আসন পর পর ৩ বার করবেন, এবং 
"বারের পর ২৫-৩০ সেকেন্ড আর তৃতীয়বার আসনের পরে 
শবাসন ক'রে তারপর অন্য আসন করবেন। শরাসন 
সময় করলেও কোন দোষ নেই। আসন ছাড়াও যে-কোন 
on ee ee বজাত 
র হয়ে থাকে। dor রকমের নে পর জমান 
রা ক্লান্তি দূর করতে যত সময় লাগে, শবাসনে তার চেয়ে 

un শ্রমজানত ক্লান্তি ছাড়া, আনদ্রাজানত ক্লান্তি 
ন [লা কালেই ভা um 
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মনকে শান্ত, ধীর ও চিন্তাশুন্য ক'রে পড়ে থাকবেন ও মনে করবেন 
যে, দেহে সুষ্ঠুভাবে রন্তচলাচল হয়ে দুর্বল স্থান সুস্থ হচ্ছে, ক্লান্তি 
দূর হচ্ছে। শবাসপ্রশ্বাস আপনা থেকে ASF বয় তাই বইতে দন, 
তার ওপর নিজের কোন চেষ্টা আরোপ করবেন না। এভাবে ১ মিনিট 
বা প্রয়োজনমত বেশি সময়ও থাকা যেতে পারে। ব্যায়াম-আসন ও কোন 
পরিশ্রমের পর বেশি সময় শবাসনে থাকলেও উপকার ছাড়া অপকার 
নেই ৷ 


পদ্মাসন 


সোজা হয়ে পা সামনে রেখে PEA] বাঁ পায়ের হাটু ভেঙে, বাঁ 
পায়ের পাতা ডান পায়ের উরুর উপর রাখুন যেন বাঁ পায়ের গোড়ালি 
তলপেটে লেগে থাকে। তারপর ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে ভান পায়ের 
পাতা বাঁ পায়ের উরুর ওপর রাখুন। ডান পায়ের পাতাও যতদুর 
পারা যায় টেনে, ডান পায়ের গোড়ালি বাঁ পায়ের উরুর শেষে তলপেটের 
at দিকে লাগয়ে দিন। প্রথম প্রথম হয়তো এত সুষ্ঠুভাবে নাও হতে 
পারে। প্রথম দিকে বাঁ পায়ের পাতা হাঁটু ভেঙে ডান উরুর ওপর আর 
ডান পায়ের পাতা হাঁটু ভেঙে বাঁ পায়ের উরুর ওপর রাখুন। দু- 
পায়েরই পাতা যতদুর পারা যায় টেনে উরুর .শেষ প্রান্তে আনবার 
চেষ্টা করুন। প্রথমে ভান পায়ের পাতা বাঁ উরুর উপর এবং তার পরে 
বাঁ পায়ের পাতা ডান উরুর উপর রেখেও শুরু করতে পারেন। Ton 
দেখুন! চিত্রের Ser মত উভয় উরুর ওপর উভয় পাতা রেখে, 
স্থরভাবে বসুন। এরূপভাবে TA নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করুন। 
যাঁরা অধিক সময় একাসনে বসবেন তাঁরা পা বদাঁলয়েও বসতে পারেন। 


১০ 


Pam: বৈশাখ, ১৩৬০ 


তা ছাড়া যাঁরা পদ্মাসনের সাহায্যে অন্যান্য আসন করবেন, তাঁরা 
প্রয়োজন হ'লে পা MARS করতে পারেন, না-ও করতে পারেন। এ 
ছাড়া বাঁ পায়ের পাতা ডান পায়ের উরুতে তারপর ডান পায়ের পাতা 





বাঁ পায়ের উরুতে অথবা ডান পায়ের পাতা বাঁ পায়ের উরুতে তারপর 
বাঁ পায়ের পাতা ডান পায়ের উরুতে-এর যে-কোনভাবেই অভ্যাসকারণ 


১১ 








; কিছুক্ষণ কারে বসে ৭ থাকলেও উপকার হয়। এ ছাড়া শীতল: তলশী OF, 
a ! পক্ষেও পদ্মাসন বিশেষ প্রশস্ত। যে-কোন 





APR £ তয় বর্ষ ১ম সংখ্যা 


মঞ্জরেকারকে কোন রান কারবার পূর্বেই রান আউট হইয়া যাইতে হয়। 
ভ্যালেন্টাইন ১২৭ রানে ৫টি উইকেট দখল করিয়া বোলিংএ 
উৎকষের পারচয় দেন। 

ওয়েস্ট হীন্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে ৩৩৪ রান সংগ্রহ কাঁরয়া 
SMS দল অপেক্ষা ১০২ রানে অগ্রগামী থাকে। ওয়ালকট ১৮৫ 
রান করিয়া CHEAT কারবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। উইকস্‌ ও ওরেল 
যথাক্ৰমে EIS ৮৬ ও cy রান কাঁরয়া yaa রান-সংখ্যার যথেষ্ট 
সাহায্য করেন। মানকড় SETS সকল সময়েই উন্নত ধরনের বোলিং 
কাঁরতে সমর্থ হন। 

টিজার দাহ CRUE ee 
বৃষ্টির জন্য আর খেলা সম্ভব হয় না। ফলে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে 
শেষ হয়। দ্বিতীয় ইীনংসে পক্কজ রায়, উমারগর ও মানকড়। 
ব্যাটংএ দ্‌ড়তার পাঁরচয় দিয়া প্রশংসা. অর্জন করেন। 


বজাৰ ভালৰ তে 
ওয়ালকট সেণ্ডুরী লাভের পূর্বে উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ আউট 
হওয়া সত্বেও আউট না দেওয়া, হাজারেকে অন্যায়ভাবে এল E ডাব্লিউ 
আউট দেওয়া প্রভাতি ae সিদ্ধান্তে সকলেই fare হইয়াছেন। 
tant ও প্রীতির সম্পর্ক apes করিবার জন্য যে আন্তর্জাতক খেলা- 
AU আজ এত প্রসারলাভ করিয়াছে, মুষ্টিমেয় লোকের স্বেচ্ছাচাঁরতা, 
ও ভ্রমাত্বক সিদ্ধান্তে যাহাতে কোন তিন্ততার সৃষ্টি না হয় আশা কার 
ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট পাঁরচালকমণ্ডলণ সেদিকে ভাঁবয্যতে সতর্ক 
দৃষ্টি ব্রাখবেন। 

আগামণ AGA বা শেষ টেস্ট খেলাটি জামাইকাতে অনুষ্ঠিত হইবে। 
* ভারত দ্বিতীয় টেস্টে পরাজিত হওয়ায় এবং অন্য emma 


$ 


১৪ 
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A অমনমাংসতভাবে শেষ হওয়ায় আগামী টেস্টে ভারত জয়লাভ কাঁরতে 
না পারলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল রবার-লাভের কৃতিত্ব অর্জন কর্রিবে। 

৮. আমরা আশা কার ভারতীয় দল দেশের সুনামের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা 
করিতে কার্পণ্য করিবেন AT! 


রণজি ate 


শুক্রবার ২০এ মার্চ হইতে রণাঁজ প্রাতষোগিতার ফাইন্যাল খেলা 
ইডেন উদ্যানে বাঙ্গলা বনাম হোলকারের মধ্যে শুরু হইয়াছে। বাঙ্গলা 
দল ইতিপূর্বে তিনবার ফাইন্যালে প্রাতিদ্বান্বিতা করিয়াছে । ইহার 
মধ্যে ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহারা দক্ষিণ পাঞ্জাবকে পরাজিত করিয়া 
* রাজ ট্রফ লাভ করে এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ও ১৯৪৩-৪৪ সালে 

RST নবনগর ও পশ্চিম ভারত রাজ্যের নিকট পরাজিত হয়। 
অন্যাদকে হোলকার দল একমাত্র ১১৪৯ সাল ব্যতাঁত.১৯৪৫ সাল 

লাভ করিয়া চারবার জয়ী হয়। 

3 দলীয় শান্ত হিসাবে হোলকার দল বাঙ্গলা দল অপেক্ষা অভিজ্ঞ ও 
" শান্তশালশ খেলোয়াড় সমন্বয়ে গাঁঠত। কিন্তু ক্রিকেট খেলায় দলগত 
শান্তর মূল্যও কম নহে। সেই দিক হইতে বিচার কাঁরলে তরুণ 
খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত বাঙ্গলা দল হোলকার দলের সাঁহত যে 
ola প্রাতদ্বন্বিতা করিতে সমর্থ হইবে একথা জোর কিয়া বলা চলে। 


* গত সোমবার ১৬ই ফেব্রুয়ার ভারত বনাম হংকংএর পণ্চম বা শেষ 
Moa cher টেস্ট প্রতিযোগিতা দর্শকপর্প ইউনিভার্সিট 


৪১৫ 


Er £ ৩য় বৰ্ষ ১ম সংখ্যা 


ইনাস্টাটউটে অন্নাষ্ঠত হয়। ভারত এই খেলায় '৩--১ - খেলায় 
পরাজয় বরণ করে। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে ভারত বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত 
প্রথম টেস্ট ছাড়া বাঁক চারটি টেস্টে DARAS পরাজয় বরণ করায় 
হংকং দল রবার-লাভের কৃতিত্ব অর্জন করে। 

ES পক্ষে ১নং ও ৩নং খেলোয়াড় MI ও চুংচিন-সং 
এবং ভারতের পক্ষেও ১নং ও ৩নং খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর 
ভান্ডারী অংশ গ্রহণ করেন। 


খর্বাকৃতি এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান শি-সু-চুর অসামান্য ক্লীড়া-প্রতিভাই 
ভারতের বিরুদ্ধে হংকংএর জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে। দুই বৎসর 
পূর্বে বোম্বাইএ as বিশ্ব টোবল টোনিস প্রাতযোশিতার পর 
জাপানী খেলোয়াড়েরা কাঁলকাতায় যে ক্রাড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন দীর্ঘ দুই বৎসর ব্যবধানের পর স্থানীয় দর্শকেরা সেই 
জাতীয় নৈপুণ্য দেখিয়া হষ্টাচত্তে গহে প্রত্যাবর্তন করেন। Ay 
১৯৫২ সালের এঁশরার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ” ১৯৫২ সালের এশিয়ান 
চ্যাম্পিয়ানীশপে তিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হিরাজী সাটোকে পরাজিত 
কৰিয়া এশয়ান চ্যাম্পিয়ানীশপের খ্যাঁতলাভ করেন। | 


প্রীতভাবান শ-সু-চুর খেলার বিশেষত্ব_'আক্রমণই শ্ৰেষ্ঠ রক্ষণ’ 
এই নীতি তান অন্ুসরণ' করেন। পেন হোল্ডার ÍA শি-সু-চুর 
AL চারার উর oe 
কোন গত্যন্তর থাকে না। 

চাঁরাঁট Riera ও একাঁট ডাবলসে টেস্ট খেলাটির মীমাংসা 
হইবার কথা থাকলেও, হংকংএর পক্ষে চু ও ভারতের পক্ষে ভাণ্ডারী 
একটি কারয়া 'সাঁঙ্গলস খেলায় জয়লাভ করিবার পর ভাবলস খেলাটি 
Sa প্রাতদ্বান্বঘতামূলক হয়! A শেষ পর্যন্ত MAS 


১৬৪ 
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_{[ “খেলাধূলা” নিবন্ধের শেষাংশ “জ'সংখ্যক পৃষ্ঠার পৰে ১৭শ পৃষ্ঠার দেখুন | 










+ a এই ব্যাধ ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলের অধিবা: 
| টি উনাবশে নাচি 














ৃ বৈ ro শতকরা ২৫ জনের আছে এ রোগ 

_ বোগাঁর সংখ্যা আরো বেশি। এ ৭ থেকেই বোকা যায় স্টাকোমা ব্যাধির 
foe. ত এদেশে কম নয়। o 
dem ব্যাঁধ হ'লে দৃষ্টিশক্তি ক'মে যায়, aT দৃষ্টিশক্তি এক 
MA হারানোও অসম্ভব নয়। a 
treat ব্যাধির বিস্তৃতি এত বেশি হওয়া সত্বেও আমাদের ৰ দেশ- _ 
বাসীর কাছে এ ব্যাধির গর নিতান্ত কম, ফলে foca a 
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চেষ্টাও তাঁদের মধ্যে কখনো দেখা যায়, far প্রাতরক্ষা বিভাগে সৈন্য- 
সংগ্রহ করার সময় দেখা যায় ট্র্যাকোমা দেশে কত ব্যাপকভাবে 
ছঁড়য়েছে। গত তন বছরে সৈন্যসংগ্রহে যাদেরকে রাতিল Fa 
দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে ট্র্যাকোমা রোগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। 
তা ছাড়া অন্য কোনাদকেই সৈন্য বাঁহনীতে ভার্ত হবার LTE " 
তারা নয়। ১১৪১ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫২-র মার্চ মাস পর্যন্ত 
এই ব্যাধিগ্রস্ত ব'লে বাঁতল করা হয়েছে ১০ হাজারেরও RM 
যুবককে পাঞ্জাবে মোট বাতিল যুবকদের শতকরা ৩৫ জন. এই ব্যাধ- 
rol বাঁতলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সৈন্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ এ 
রোগ দমনের চেষ্টা করছেন। | ; 

যে বিশেষ জৈব উপাদানে এই ব্যাধর উৎপত্তি তার সঠিক বিশ্লেষণ _ 
সম্ভব হয় নি, তবে কোন ভাইরাস-জাতীয় জীবকণাই যে এ ব্যাধির এ 
সৃষ্ট করে সে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। পূর্বেই বলা 
হয়েছে ব্যাধাট সংক্লামক এবং সংকামিত আঙ্গুল, তোয়ালে, রুমাল, ' 
মাছ ও যেপান্রে অনেকে GLY ধোয় এমন পাত্র মারফত একজনের 
দেহ থেকে অন্যের দেহে বিস্তার লাভ করে। ঘাঁনম্ঠ মেলামেশা এবং 
অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার দরুনই প্রধানত রোগের alo 
TI গরম ও স্যতিসে'তে আবহাওয়া রোগ ছড়ানোতে সাহায্য করে 
বেশি কারণ ভাইরাস এই অবস্থায় দেহের বাইরে অনেকক্ষণ বাঁচতে 
u রোগ দদনের উপায় = 


(ক) বাসস্থানে সাধ্যমত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করুন৷ 
(খ) নিজ ব্যবহারের জিনিসপত্র এবং বাসগৃহটি পাঁরত্কার 
পাঁরচ্ছন্ন রাখুন। | 


খ 











পি বা বিভিন ee বায় তার 
ব্যবস্থা করা খাদ্যগবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। কমলা ও লেব; থেকে 
a (স্কোয়াশ) তৈয়ারি ও সংরক্ষণের কয়েকটি পদ্ধতি এখানে 
| গেল৷ মহীশুরে অবস্থিত ৯২১৬৮ ৯৬ 
লা পা গাওক গেছে। 








4q 





(৯) কমলার ক্কোয়াশ 
: তাজা, সম্পূর্ণ পাকা মতে কমলালেবু 










Tara রস নিষ্কাশনের ar হবে। ৰ 
e ফলগুলি খুব ভাল ক'রে জলে ধুয়ে নিতে হবে। 


ধুয়ে পরে একসঙ্গে কয়েকটি ক'রে ফল নিয়ে ঠাণ্ডা জলে : > 
ত পারে; প্রত্যেকবারে জল বদলে নিতে হবে। এতে সমস্ত 
a SRA eT 






pers. হস্তচাল, ee চার wei 
EE খোসাওয়ালা কমলার রস এবং Fr a 


x 
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আক্াতাবাশিষ্ট AIT নরম খোসাওয়ালা- কমলার রস নিষ্কাশন করতে 


হবে। নিষ্কাশন ক'রে মোটা মসাঁলন কাপড়ে রসটা ছে'কে নিতে 


হবে। 


- কাঁ কাঁ পানীয় তৈয়ার করা যেতে পারেঃ এই রস থেকে নিশ্ন- 
লিখিত পানীয়গদীল তৈয়ার করা যেতে পারে; ভারতীয় কাষগবেষণা 
কাউীম্সলের তত্বাবধানে লায়ালপরে ফ্রুট-প্রোডাক্টস লেবরেটারজে এ 


সম্বন্ধে পরাঁক্ষা চালানো হয়েছেঃ 


৷ ১নং পানীয় ২নং পানীয় ৩নং পানীয় 
শতকরা শতকরা শতকৃরা ৬০ 
৩৩ ভাগ '৫৭ ভাগ ভাগ কমলার 
কমলার . কমলার ও কাগজি 
রস রস লেবুর রস 
(পাউণ্ড) (পাউণ্ড) (পাউণ্ড) 
৮. রস ৪ ৪ ২ 
চিনি ৫ ৩ ২ 
জল ৩ 
সাইটি.ক আযাসিড ৩ আউন্স >} aqua 
i কাগজি লেবু, লেবু অথবা : 
4 রস 
এসেন্স প্রতি ১০০ কমলার জন্য ২ট! থেকে ৪টা 
কমলার খোসার ইমাল্সন অথবা 
প্রয়োজনমত ফলের এসেন্স বা 
তেল 
ES কমলা রঙ পানীয় কমলার রঙ আনবার জন্য 
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মিশ্রণ ও সংরক্ষণঃ উপার-উন্ত জিনিসগুনলি ভাল করে মিশিয়ে 
নিয়ে মোটা মসালনে ছাঁকতে হবে। পরে পান'য়কে সংরক্ষণ করবার 
জন্য তাতে পটাসিয়াম মেটাবিসালফাইট মেশাতে হবে। ate পাউন্ড 
eo THT অথবা ২৬ আউন্সের ale বোতলে ই মাসা পটাসিয়াম এ 
মেটাবিসালফাইট মেশানো দরকার। 

পানীয় তৈয়ার হয়ে গেলে এবারে বোতলে ভা্ত করায় পালা। 
বৌতলগ্বীল প্রথমে ফুটন্ত জলে ১৫-২০ 'মাঁনট ফুটিয়ে নিতে ZA! 
তারপর উপরের দিকে ১ Bio কি ১ই ই খাল রেখে RATA 
ভারে ফেলুন। তারপর ক্রাউন কর্ক সীল বা সাধারণ কর্ক একট; 
‘ভাঁজয়ে নিয়ে এমনভাবে বোতলগ্যীলর মুখ বন্ধ করুন যাতে ভিতরে 
বাতাস ঢুকতে না পারে। এর পর বোতলগনাল ঠাণ্ডা ও MA 
জায়গায় রেখে 'দিন। 

-(২) লেব্‌র স্কোম়াশ 


| ape 
ফল বাহুইঃ তাজা, সম্পূর্ণ পাকা, নিদাগশ, নির্দোষ এবং ছাতা- 
না-পড়া ফল বেছে নিন | তারপর ফলের আকৃতি অনুসারে আলাদা 
আলাদা ভাগ ক'রে ফেলুন! ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে এবার PATA ধুয়ে 
{নন এক এক ক'রে অল্প কয়েকটি করে ফল একসঙ্গে ধোয়াই 


ভাল। এতে সহজেই ময়লা পরিজ্কার হয়ে যাবে। 

তারপর পাঁরচ্কার ম্রচে-না-ধরা ছার দিয়ে wetter Mov Ra 
ক'রে SAI 

রস নিষ্কাশনঃ কাগাঁজ লেবুর ক্ষেত্রে লাইমস্কুইজার যন্মে বা 
বাস্কেট CAA এবং লেবুর লেমন ক্ষেত্রে মোচার আকীতাঁবশিম্ট awe 
রস “নিষ্কাশন ক'রে, মোটা মসালন দিয়ে রসটা ছে*কে নিন ৷ 4 
‘ কাঁ কাঁ পানীয় তৈয়ার হ'তে পারেঃ এই রস থেকে এখন 'নিম্ন- 
faro পানীয়গীল তৈয়ার হ'তে পারে; ভারতীয় PTT. E 


5 
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কাউাঁন্সলের তত্বাবধানে asia লায়ালপুরে ফুট প্রোডাক্টস 
লেবরেটারতে পরীক্ষিত হয়েছেঃ 
+ মাঝারি পরিমাণ বেশি চিনির 
চিনির 


স্কৌয়াশ স্কোয়াশ 
= (পাউণ্ড) (পাউণ্ড) 
A see 8 ১ 
iBT “3s ৫ ২ 
জল “a শু. ৩ আঁউন্স 
সংরক্ষণের উপায়ঃ এই 'জানসগ্দীল ভাল ক'রে মিশিয়ে মোটা 
মসালনে ছে'কে ফেলুন। শেষ পটাশিয়াম মেটাবিসালফাইট দিয়ে 
দিন৷ ১ ATT ৫:০ গ্রেন অথবা ২৬ আউন্সের বোতলে ই মাসা _ 
পাঁরমাণ পটাশিয়াম মেটাবিসালফাইট দিতে ZA | 
পানীয়াট এইভাবে তৈয়ার হয়ে গেলে উপরে ১ Big কি ১২ 
*- e বাঁক রেখে বোতলে ভরবেন। বোতলগ্ীল আগে পরিষ্কার ক'রে 
ফুটন্ত জলে পনর বিশ মিনিট ফুটিয়ে নেবেন। শেষে ক্রাউন কর্ক - 
সীল বা সাধারণ কর্ক একটু জলে ভিজিয়ে ভাল ক'রে বোতলের মুখ 
বন্ধ ক'রে ফেলুন! বোতলগনাল ঠান্ডা ও শুচ্ক জায়গায় রেখে 'দিন। 


(৩) sata হেব রসের পালনীয় কিয়া 


ফল বাছাইঃ তাজা 'সম্পূর্ণ পাকা দাগ-না-লাগা এবং ছাতা-না- 
পড়া কাগাজ লেবু নিন। 
এক এক ক'রে কয়েকটি ক'রে লেব; নিয়ে ‘ঠাণ্ডা জল 'ছিটিয়ে 
ময়লা ধুয়ে ফেলুন। 
PM পারচ্কার ছার দিয়ে mein এবার hen ক'রে কেটে 
- ফেলুন। 
রস নিচ্কাশনের যন্তে বা ছোট বাস্কেট প্রেস-এ ফেলে রসটা বার 
কারে নিন! তারপর মোটা মসাঁলন কাপড়ে রসটা ছে'কে নিন। 


u 
E 


® 
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f 
এবার বড় 'উইনচেস্টার বা কারায় কাঁচের পাতে রসটা ফেলে তাতে, 
১ পাউন্ড রসে ১০:০ গ্রেন হিসাবে পটাসিয়াম মেটাবিসালফাইট দিয়ে 
দিন। মাসখানেক রসটা জমতে দেবেন। নিচের তলানিতে কোনরকম er 
নাড়া না লাগে এভাবে উপর থেকে পাঁরচ্কার টলটলে রসটা ঢেলে নিয়ে 
পাতলা মসলিন কাপড়ে ছে'কে নিন। 
at st পানীয় তৈয়ার হ'তে পারেঃ এই রস থেকে এবারে 
নিম্নালাথত পানীয়গীল তৈয়ার হ'তে পারে; ভারতীয় কৃষিগবেষণা 
' কাউন্সিলের তত্বাবধানে লায়ালপ্দরে ফ্রুট প্রোডাক্টস লেবরেটারতে 
aa সম্বন্ধে পরীক্ষা চালানো হয়েছেঃ 
মাঝারি পরিমাণ বেশি চিনির 
চিনির কডিযাল ¿Tara 


m উর ১ > - 
চিনি +, ১$ আউন্স. ২} আউন্স ” 
জল a ১ ৩ আউন্স 


দরকার হ'লে একটু গরম ক'রে দিয়ে aa ভাল ক'রে মেশান। 
তারপর পাতলা মসলিন কাপড়ে ছে'কে নিয়ে প্রত পাউন্ডে ২ই গ্রেন 
হিসাবে পটাশিয়াম মেটাবিসালফাইট দিয়ে দিন। 


এবারে উপরে ১ কি y ইণ্টি খাল রেখে বোতলে ভাত করে ' 
ফেলুন। বোতলগযল ভাল ক'রে পারচ্কার করে, ফুটন্ত জলে 
১৫-২০ মিনিট ফুটিয়ে নেবেন। ক্লাউন কক সালে বা সাধারণ কক 
একট জলে ভাল কারে বোর an কারে rer 
এবং শুন্ক জায়গায় রেখে দন। 


ed 


[ পবপৃষ্ঠায় (১৭শ পৃষ্ঠায়) “খেলাধূলা” নিবন্ধের শেষাংশ ] 


+ 
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চুং-চিন-িং জয়ন্ত ও ভাণ্ডারীকে পরাজিত করায় ৩--১ খেলায় 
জয়পরাজয়ের faite হইয়া ষায়। নিম্নে খেলার ফলাফল দেওয়া 
হইলঃ 


দু = 


PLACE ২১-১৭, ২১--১৫ ও ২১--১৮ পয়েন্টে কল্যাণ জয়ন্তকে 
পরাজিত করেন। 

রণবীর ভাণ্ডারী ২১-১৯, ২৩-২১ ও ২১-১৫ হি চুং- 
চিন-সিংকে পরাজিত করেন। 

PAE ২১-১৬, ২১১৮ ও ২১১৮ পয়েন্টে রণবীর 
ভাণ্ডারাকে পরাজিত করেন। 


শর ১৭--২১ ; ২১--১৭, ২২-২০ ও ২১--১৮ 
নে কল্যাণ জয়ন্ত ও রণবীর ভাণ্ডারীকে পরাজিত করেন। 


iaa 


গত সোমবার ১৬ই ফেব্রুয়ারি RAR এমেচার বক্সিং ফেডারেশন 
- পরিচালিত জাপান বনাম বাঞ্গলা দলের এক মুম্টিষুদ্ধ-প্রাতযোগিতা 
ফোর্ট উইলিয়াম স্টোডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতে অন্যাম্ঠত প্রথম 
আন্তজাতিক মুষ্টষুদ্ধ-প্রাতযোগিতা হিসাবে ইহা বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। উভয় দলই শন্তিশালী ম্যাল্টযোদ্ধা সমন্বয়ে গঠিত হয়। 
জাপানের পক্ষে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানগণই যোগদান করেন। ইহাদের 
অধিকাংশই জাপানে উপর্পার দুই বার জাতীয় চ্যাম্পয়ান আখ্যা 
লাভ করিয়াছেন। ফেদার ওয়েট বিভাগে তোশিও হতো ঈশমুরা 
Raise অলিম্পিকে জাপানের প্রতিনিধিত্ব কারয়াছিলেন। ব্যান্টম 


১৭ 


/ 
sd £ ৩য় Fe ১ম সংখ্যা 
ওয়েট বিভাগে বাজ্গলার শান্ত মজুমদারও গত বিশ্ব আঁলাম্পকে ? 


ভারতের প্রাতনিধিত্ব কারবার সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। লড়াইয়ের 
* তালিকা ছিল নিম্নরূপঃ 


we ওয়েট = 
মঞ্জো ইদেহারু £ পি ভট্টাচাৰ্য 
ব্যান্টম ওয়েট 
কচিও মেয়াকো, £ শান্ত মজুমদার 
ফেদার ওয়েট 
তোশিও হিতো ঈশমুরা £ জে এম মুখাজশি 
লাইট ওয়েট | 
ওরাহিচি TET ¢ অশোক গাঙ্গুলী 
লাইট ওয়াল্টার, ওয়েট ৰ 
1হওউাঁক কাজ £ fa দে * 
ওয়াল্টার ওয়েট 


তোঁশিরো eet £ এন ব্রথউইক 


বাঞ্গলা দল তীব্র প্রাতদ্বান্বিতা কারবার পর ১১--৭ পয়েন্টে বা ৫--১' 
জড়াইতে পরাজিত হয়। বাঞ্গলা দলের ফ্লাই ওয়েটে উদীয়মান তরুণ 
Mar পি ভট্টাচার্য উন্নততর নৈপুণ্য প্রদর্শন কাঁরয়া বাঙ্গলা 
দলের পক্ষে একমাত্র প্রাতষোগিতায় জয়লাভ করেন ব্যান্টস ওয়েট 
বিভাগের apes সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় হয়। শান্ত মজুমদার Sle‘ 
প্রাতদ্বন্দিতার পর খুব অল্প পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত হন। দৈহিক: 
“fe ও প্রত্যুৎপল্পমাতিত্বের জন্যই জাপান দল সাফল্য লাভ কৰিতে সমর্থ 
হয়। pS > 


es 
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হকি 


স্থানীয়. হকি ল'গ খেলায় বর্তমান বৎসরে তণর প্ৰাতিদ্বাল্দ্বতার 
«সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের কুশলী খেলোয়াড় দ্বারা 
“গঠিত শান্তশালী কাস্টমস, ভবানীপদ্র, রাজস্থান, মোহনবাগান, মহঃ 
স্পোর্টিং এবং ইস্ট বেঙ্গাল ক্লাবের মধ্যে যে কোন্‌ দল শেষ পর্যন্ত ল'গ 
বিজয়ের সম্মান লাভ করিবে তাহা এখনও বলা কঠিন। কাস্টমস ও 
ভবানীপদুর দল বর্তমানে অপরাজিত অবস্থায় লীগ তালিকার প্রথম ও 
দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান কারতেছে। উপরোক্ত দল দুইটি ছাড়া রাজ- 
স্থান, মোহনবাগান, মহঃ স্পোর্টিং ও ইস্ট বেশ্গলের খেলার গড়পড়তায় 
লীগ তালিকায় স্থানের ব্যবধান প্রায় একরুপই। খেলার ফলাফল সকল 
সময়ই. অনিশ্চিত। একটি খেলার বিপর্যয়ে কার স্থান যে কোথায় 
Fs হইবে সেই আশা-আশঙকাতেই ক্লাব-সমর্থকেরা দিন 
গ্ৰণঁনতেছেন। নিম্নে লীগ তালিকার প্রথম কয়েকটি দলের অবস্থা 
দেওয়া হইলঃ 
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a দেশের জনসাধারণকেও মনে রাখতে হবে যে, দু 
য়ে সরকারের যত দায়ি আমাদেরও তার চেয়ে কিছ; কম নয়। 
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ম্যালেরিয়ায় প্রতিবছর দশ লাখ লোক মারা যায়! এবং দশ 
কোটি লোক ওই রোগে নিত্য ভোগে। যক্ষ্মা রোগেও বছরে বছরে 
সাত লাখ লোক মারা যায়। এ ছাড়া আরও কত রকমের ব্যাধিতে লোকে 
ভোগে। সরকার এসব জানেন এবং যথাসাধ্য এসব দূর করার চেষ্টাও 
করছেন। কিন্তু এইসব রোগব্যাধ থেকে দেশের লোককে E করা 
একা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, এ কথা স্বীকার করতে হবে। 
আমাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের জন্য কোন-ীকছুই করা সরকারের 
পক্ষে সম্ভব AT] তবে, আমরা সচেতন হই আর at হই সরকারের 
দায়িত্ব সরকার পালন করছেন। সেই দায়িত্ববোধেই সরকারী পণ্তবার্ষকী 
পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যের বিষয়টা স্থান পেয়েছে গোড়ার দিকেই ৷ 


মনে রাখতে হবে, রোগে আক্রান্ত হ'লে ডান্তার-বাঁদ্য 
ডাকার চেয়ে রোগে যাতে আক্রান্ত না হই সোঁদকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকারও তাই মনে করেন। কথায় বলে, 
যে বনে বাস করতে হবে, সেই বন পরিষ্কার রাখো। কথাটা তাঁলয়ে 
দেখলে সত্যতা ধরা পড়বে! রোগে আক্রান্ত হ'তে যদি না চাই তা 
হ’লে আমাদের বাসস্থানের চারিপাশ পাঁরজ্কার রাখব না শুধু, পাড়া 
পড়শী-প্রাতবেশীদেরও সেই বিষয়ে সচেতন হ'তে বলব। এইভাবে 
একটা সম্মিলিত চেষ্টায় দুঃখকম্ট-অভাবের মধ্যেও আমরা কতকগুলো 
ব্যাধকে অন্তত দুরে সাঁরয়ে রাখতে যে না পাঁর এমন মনে করবার 
কারণ নেই। | 

) পাঁরকল্পনার আভাস 

পণ্বার্ষকী পাঁরকল্পনায় স্বাস্থ্যব্যাপারে সরকার প্রাথামক কতব্য- 
{হিসেবে কতকগুলি কাজ করবেন ঠিক করেছেন। এই স্বাস্থ্য-খাতে ব্যয় 
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করা হবে মোট ১৯৫ কোট টাকা। এই পাঁরকজ্পনায় দেশের নার- 
জাতির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে নজর রাখা হয়েছে। দেশের ভাবষ্যতের 
গোঁরব যে ছেলেমেয়েরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যাঁদের হাতে সেই 
মাতৃজাতির স্বাস্যাবষয়ে নজর না দিলে দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। 
িশপ্রসবকাদে আমাদের দেশে বছরে দ:'লক্ষ মা প্রাণ হারান। 
এ একটা মস্তবড় BTS সন্দেহ নেই। তাই এই ব্যাপারে সারা দেশের 
জন্যে ধান্রীবিদ্যা ও পাঁরষেবণ শিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন যত 
sat ও Bara বা নার্স আছেন, আগাম’ পাঁচ বছরে তার 


চেয়ে Ta IT ART বেড়ে যাবে ১,১৩২ ও নার্সের সংখ্যা বাড়বে ৩,০০০। 
ভান্তার বেড়ে যাবেন ২,৭৮২ জন, কম্পাউন্ডার বাড়বেন ১,৬২১ জন, 
আর বাভিন্ন হাসপাতালে রোগনর জন্য শয্যা বেড়ে যাবে ১,২৫,০৩৭টা ৷ 


ম্যালোরয়ায় আমাদের দেশের গ্রামগুলোর প্রচুর ক্ষাত হয়। তাকে 
ঠেকানো দরকার ৷ এই কারণে সরকার সতের কোট টাকা ব্যয়ের একটা 
freee নিয়েছেন পরিকল্পনায়! TENOR বিস্তার ক্রমশ বেড়েই 
চলেছে। তাকে ঠেকানো দরকার। সেইজন্য পাঁরকজ্পনা কার্ষকরী 
হওয়ার পর দেশে বর্তমানে যে স্বাশ্থ্যানবাস-হাসপাতাল-ক্লানক আছে 
সেগুলোর সংখ্যা বেড়ে ১৩,০১২টিতে দাঁড়াবে। 


fers বলেছি, রোগের প্রাতষেধক ব্যাপারে নজর দেওয়া উঁচত। 
তাই চাকৎসাবদ্যার শিক্ষণকেন্দ্ৰ খুলে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। 
এজন্যে এক কোঁটর ওপর টাকা খরচ করা Pea হয়েছে। এ ছাড়া 
ওষুধপত্রের জন্য যাতে বিদেশের দিকে আমাদের মুখ তুলে না থাকতে 
হয়, সেজন্যেও ওষুধ তৈরির নিজস্ব কারখানা দেশের মধ্যে গ'ড়ে তোলার 
প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করেছেন। 
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তাড়াতাড়ি ফুরোলো না-আপনিও অন্যের এটো খেলেন না মনে 
ক'রে মনকে প্রবোধ দিতে পেলেন! 


কাজেকর্মে সকলকেই দিনের অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতে হয়, 
তৃষ্ণাও পায়! সুতরাং অন্যের বাড়িতে, আঁফসে, দোকানে, হোটেলে; < 
রেস্তোরাঁয় এমানভাবে জল খেতে El এমাঁন করেই সবাই স্বর 
জল খেয়ে চলেছেন। সকলেই মনে করছেন “ধোওয়া গ্রাসে জল 
খাচ্ছি” কোথাও কারও এতটুকু বাধছে না। কিদ্তু ধোওয়ার কাহিনী 
যা, তা তো গ্রোড়াতেই বলা হ’ল। দেশশুদ্ধ লোক 'নাশ্চন্তমনে 
অমাঁন ধোওয়া (2) গ্রাসে জল খাচ্ছে। কিন্তু মন প্ৰবোধ মানলেও দেহ" 
{ক মানবে  গ্রাসের ?কনারায় 'লেগেষাওয়া লালায় বাঁহত হয়ে এক 
দেহের রোগ fe পাঁচ দেহে ছড়াবে না? তা সে PHA OR 
দাঁতের রোগ কিংবা ইনক্রয়েঞজাই হ’ক? ছড়াবেই। ছড়াতে বাধ্য! 
TRA এব মাস লন অর: কতা নিতি বড়! 


কথাটা ভাববার । এবং শুধু ভাববার নয়, বলবারও। পাঁচজনকে 
ডেকে ডেকে বলবার মত কথা এটা। শুধু বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন 
এবং পাড়াপড়ীশকেই TTA চাকরবাকররা ‘এস্তোক নাগাদ’ এভাবে 
গ্লাস LA চলেছে, তাদেরকেও বলবার মত কথা এটা। একদিন 
একবার Te কলে দিলেই হবে না। দেখতে হবে কথাটা তার কান 
দিয়ে ডুকে মন পযন্তি পেণঁছল কিনা! দেখতে হবে কথাটা সে মেলে 
চলছে কিনা। সাধারণত অতো সহজে সে মনের মধ্যে গ্রহণ করবে না 
কথাটাকে। বরং ভাববে বেশ চন্সাছল, মাঝখান থেকে আপাঁন আবার 
a ২ 
যে ফ্যান্তটা আছে সেটাও অদ্ভুত! সে ষণন্তটা হচ্ছে, “ “বাবুর সব তাতেই 
বাড়াবাড়ি! কেনরে বাপ? চিরকাল তো. এই রকমই হয়ে আসছে। 
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ঘরেবাইরে সর্বত্রই কোন্‌ লোকটা না এমান কারে প্লাস ধুচ্ছেঃ বাবু 
তো ব'লে খালাস! কিন্তু হাঙ্গামাটা কি সোজা? লোকের পর লোক 
আসারও কামাই নেই, MER পর গ্রাস জল যোগানোরও বিরাম নেই ৷ 
যত লোকের যত “তেম্টা” ক এখানে এলেই পায়? এমীনতেই তো 
এক FENG একবার জল এনে রেহাই নেই। দিনে অন্তত বার দুয়েক 
কু'জোয় জল ভ'রে আনতেই হয়। তার ওপর একজনকে এক গ্রাস জল 
দেওয়া হ’ল তো আর TE নেই। অমান সব্বায়ের তেম্টার ছোঁয়াচ 
লেগে গেল। এ বলে আমায় এক গ্লাস, ও বলে আমায় এক গ্রাস। 
একেবারে COU মহামারী! এর ওপর আবার প্রত্যেক বার জল দেবার 
আগে সাবান দিয়ে গ্রাস ধুতে হ'লে তো আর প্রাণ বাঁচে না। তার মানে 
প্রত্যেক বার গ্লাস ধুয়ে আনবার জন্যে বাইরে দৌড়ও ৷ বাইরে গিয়ে 
যে জল দিয়ে গ্লাসটাকে ধুতে হবে সে জলটারও যোগাড় রাখো, 
সাবানটাকে একটা 'নার্দন্ট জায়গায় সাবধানে রেখে দাও--যতো সব 
অনাস্যান্ট! নয়তো কুনজোর কাছেই একটা গামলা রাখো, সাবান 
রাখো | প্রতিবার গ্রাস ধুয়ে.সে জলটা এ গামলায় ঢালো। কু'জো 
তাড়াতাঁড় খালি হবে এবং গামলাও তাড়াতাড়ি ভরে উঠবে। কাজেই 
বারেবারেই দৌড়ও কু'জো GA আনতে আর গামলা খালি করতে। 
তার চেয়ে যা এতকাল চল্গাছল সেই তো ছিলো ভালো! মাত্র এক 
FR RAL জল খাওয়ানো, গ্রাস ধোওয়া সবই কেমন হচ্ছিল, অথচ 
মেঝেও জলে SATA না। বাবুর যত AI 


অর্থাৎ যুক্ত কিছুই নয়। আসল কথা, কুড়োম এবং অজ্ঞতা । 
ভুলেও ভাববেন না যে,.এই কুড়োম এবং অজ্ঞতা সহজে ছাড়ানো যাবে। 


রী এজন্যে দস্তুরমত লেগে থাকতে হবে। বারেবারে IE বলতে হবে 


» 


হয়তো বা একটু কঠিনস্বরেই। সেই সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে লক্ষ্য 
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রাখতে হবে আপনার উপদেশ ঠিক ঠিক পালিত হচ্ছে কিনা। নিজেকে 
উদ্যোগ হয়ে বাইরে গ্রাস ধোবার জন্যে আলাদা' জল এবং সাবান 
রাখার বন্দোবস্ত করাতে হবে, নয়তো ভিতরেই কু'জোর কাছে জল 
ফেলবার একটা গামলার। আপাঁন একটু চলে’ দিলেই ভৃত্যের -€ 
পুরাতন অভ্যাস আবার ‘বলবৎ’ হয়ে ওঠার আশহ্কাও রইলোই। 
অন্তত ততাঁদন কড়া নজর রাখতে হবে। _ 


আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো আপনার Rat 

ZA উঠবেন। হয়তো তাঁরাও আঁভিযোগ করবেন, আপাঁন অত্যন্ত 
LIO ৷ কিন্তু তাতেও দমে” গেলে চলবে না। জনস্বাস্থ্যের 
একট Fe” পোহাতে হবে বৈকি? | 


ri 
কিন্তু দঢঢ়তার সঙ্গে কাজ একবার শুরু করলেই দেখবেন আপনার বা 


আপনার বন্ধুর আঁফসঘরের যে সরকার গ্রাসটায় মুখ দিয়ে আপনারা 
এতকাল 'নাশ্চন্তাঁচন্তে মনে মনে এই ধারণা পোষণ ক'রে জল খেয়ে 
আসছিলেন যে, APT 'ঘোলাটে' কাঁচের তৈরি-একবার NE সাবান 
মেখে স্নান করার পরই সে- গ্রাসটার কি রকম স্বচ্ছ একটা ঝকঝকে 
A বেরুলো! তথন এই ভেবে চমকে উঠবেন যে এতকাল কাঁ 
ক'রে ময়লার মোটা সর-পড়া প্রায় অস্বচ্ছ এঁ গ্রাসটায় নিজে জল 
খেয়েছেন আর পাঁচজনকে খাইয়েছেন। দিনের মধ্যে ate আপনার 
মোট দশ গ্রাস জল"খাওয়ার অভ্যাস ATS, SI হ'লে মাত্র তিন চার 
গ্রাস জল খান বাড়তে গৃহলক্ষমীদের তদারকে মাজা 'ঝকবকে গ্রাসে 
আর বাঁক Y সাত গ্লাস খান এঁ ময়লা অস্বচ্ছ এ'টো গ্রাসে! 


৩৬ 


হালে রোগ ছড়াবার অন্তত একটা পথ বন্ধ হবে। স্বাধীন দে 
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Es সরকারের টাকায় এই গবেষণাগারটি চুলে। স্বাস্থ্যমল্মকের 
a থেকে এটির উপর কর্তৃত্ব করেন ডিরেক্টর জেনারেল অব 

হেল্‌থ্‌ সাঁভসেজ। ইংরেজী ১৯০৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা 
এবং এটি প্রথম খোলা হয় ১৯০৬ সালে। 


প্রথমে সিমলাশৈলে DS থেকে ৬,০০০ ফুট BE কসোঁলি 
নামক স্থানে পাঁতয়ালার মহারাজার দেওয়া একখণ্ড জমিতে এট 
sie হয়। পরে ক্রমশ দরকারমত আগেকার ঘরবাড়িগ্ীলর বহু 
ও পাঁরবর্ধন সাধন করতে করতে ইংরেজ ১৯৩৩ সালে -4 
ষ এবং ব্যাপক রকমের পারবর্তন ঘটিয়ে এখানে আধুনিক ধারার 
গবেষণাগার ইত্যাদি নিৰ্মিত হয়। তারপর ১৯৩৯ সালে পাস্তুর 

DET এবং কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজ যখন একত্রে 
| 'লত হয় সেই সময় গবেষণাভবনগুলৈকে আরও বাড়ানো হয়। 
১৯৪৬ সালে ভারত-সরকার নাতাহিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটির আয়তন 
ea পারকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে মূল বাঁড়াটর পদনগঠিনের 
এবং আশপাশের আরও জাম দখল করে তার ওপর নতুন নতুন বাঁড় 
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t এখানে ৰু হয় 


নানা ধরনের অনেক কাজই এখানে হয়। তবে এই প্রতিষ্ঠানটির 
“ প্রধান লক্ষ্য হচ্ছেঃ (>) চিকিৎসা এবং জনস্বাস্থ্য-সম্পাৰ্কত গবেষণা, 
(২) টিকা এবং নানাবিধ 1সিরাম প্ৰস্তুত, (৩) নির্বাচিত চিকিৎসা 
আধিকারকদের এবং 'চাঁকৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রের 
বিশেষজ্ঞদের জন্যে গবেষণা ইত্যাদি সংক্রান্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, 





কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, কমৌলি (ভারতবর্ষ) 


এবং (৪) এই বিষয়ের নানাবিধ জটিল প্ৰশ্ন ও সমস্যাদির মীমাংসা 
ও সমাধানের চেষ্টা। প্রতিষ্ঠানটির পত্তনের সময়েই স্থির করা হয় 
যে প্রয়োজন অনুসারে এখানে বাঁজাণ্ড ও NTE, ম্যালোরিয়াতত্, 
চি জপবাবজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে সকল. রকম গবেষণারই ব্যবস্থা করা 
হবে। কিন্তু কার্ষক্ষেত্রে অনেক সময়েই এখানকার কাজকর্ম চালানো 
হয়েছে প্রধানত এখানকার কর্মীদের বিশেষ জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতা 


৩৯ 


APTA: ৩য়'বর্ঘ ২য় সংখ্যা 


অনুসারে | তবে ম্যালোরয়া, কালাজবর, সাপের বিষ, কলেরা, পাগলা ' 
কুকুরের কামড়ের ফলে সংঘটিত ব্যাধি (জলাতঙ্ক নামে পাঁরচিত রোগ) 

ইত্যাদি a সম্পর্কে গবেষণার কাজকেও' ‘কোনও দিনই ' 
অরহেলা করা হয় নি। কী অবস্থায় রোগের আকুমণকে ব্যর্থ করার € 
মত ক্ষমতা শরীরে জন্মায় সে বিষয়ের গবেষণাও বরাবরই সুযোগমত 

চালানো হয়েছে। ঃ 


সুদীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে ভারতে চাঁকৎসাবজ্ঞান-সম্পাকত 
গবেষণার যা কিছু শ্ৰেষ্ঠ তার সঙ্গেই ‘কসোঁলি’ নামাঁট পরম শ্রদ্ধার 
সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে আসছে। ভারতের জনসাধারণ বরাবরই কুকুরে 
কামড়ের ফলে জাত ব্যাধির ও জীবাণ্-সম্পীক্ত গবেষণার সঙ্গে 
নানি লাগাতার ভিড এরর met 
এই বিষয়টির জন্যেই ENT 
লোকরাও জানে। 


এই প্রাতষ্ঠানাটর গবেষণাগারের alee লক্ষ্যের মধ্যে একাঁট 
হচ্ছে নানারকম দরকার টিকা বাঁজ ও অন্যান্য বস্তুর উৎপাদন আর 
সরবরাহের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলা 
আর সেই সঙ্গে ভারতে জীবাবদ্যা-সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে একটি 
আদর্শ স্থাপন করা। এই প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন “জানিসপত্র শুধু যে 
ভারতেরই সর্বত্র সরবরাহ করা হয় তা নয়, গত প্রথম ও দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় এখানকার tela জানিস মালয়, aac, ইজিপ্ট, 
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পর্বে আফ্রিকা, ইটালি, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি বহু ee 
অধ্যফত দেশেও প্রচুরপারমাণে পাঠানো হয়েছে। 


অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য 


কসোঁলি গবেবণাগারের প্রধান বৈশিষ্টাগুলির একটি হচ্ছে, প্রচুর- 

পরিমাণে সাপের বিষের ওষুধ তৈরি ও সরবরাহ। ওষুধটি হচ্ছে 
সাপের বিষপ্রাতষেধক সিরাম। ভারতে গোখুরা সাপের কামড়ের 
ক্ষেত্রে এই সরামাট বিশেষ কার্যকরী বলে প্রমাণিত । 





কসৌলির কেন্দ্রীয় গবেষণ। প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগের দৃশ্য 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে ও মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধরত 
সৈনিকদের জন্যে এই গবেষণাগারে সর্বাধিক পরিমাণে ওষুধপ্র 


৪১ 


APTA £ ৩য় বর্ষ, হয় সংখ্যা 


প্ৰস্তুত ও সরবরাহ করা হয়োছল। ১৯৩১--৪৬ সালের মধ্যে এখান 
থেকে মাসে দশ লক্ষ মাত্রা ডোজ) টিকা ও 'সরাম প্রস্তুত ও - 
সরবরাহ করা হয়োছিল। যুদ্ধের সময় এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষ, 
ব্ৰহ্মদেশ ও অন্যান্য যাদ্ধক্ষেত্রের এবং ভারত রাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ অসামীরক ক্ষেত্রসমূহের মোট ওষুধপত্রের সম্পূর্ণ 
চাহিদাই মেটাতে পেরোছিল। ওষুধপন্রের এই .বিপূলপাঁরমাণ চাহিদা 
মেটানো ছাড়াও আবার অস্ত্রচাকৎসা ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে অবশ্য- 
প্রয়োজনীয় অন্যান্য দরকার যেসব জানসপত্র য্দ্ধকালে Farmer 
থেকে আমদানি করা সম্ভব ছিল না সেসবের সরবরাহ-সংকাল্ত 
গবেষণার কাজও এখানে ALATA চালানো হয়েছিল। 


een ভাণ্ডার রক্ষা ও বিবিধ are কাজ 


ওষুধপন্র শুধু তোর নয়, বিদেশ থেকে আমদানি-করা ওষুধপত্র 
প্রতিষেধক সরাম, টিকা ইত্যাদির ভাণ্ডার রক্ষা এবং সেসব SR 
পত্রের শান্তি পরীক্ষাও এই প্রাতজ্ঠানাটর আর একটি কাজ। 


বিশোধক ওষুধপত্রের প্রস্ভুতকারক প্রাতজ্ঠানগ্ীলর সঙ্গে 
ভারত-সরকারের চুন্তি হবার পূর্বে সেইসব ওষ্ধপত্র পরীক্ষা করাও 
এই প্রাতিষ্ঠানের অন্য একটি কাজ। 


এ ছাড়া উপদংশ a 'সাঁফাঁলস নামক যৌনব্যাঁধ, ater আন্তিক 
জবর, টিউমার, ক্রিয়া-রহিত দেহকোষ, Terre, ডিপাঁঘারয়া ইত্যাদি 
নানাবিধ রোগ সম্পর্কে নিয়মিত পরীক্ষা তো আছেই। 
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বিৰিধ প্ৰশ্ন ও অনসন্ধানের উত্তর দান 


রোগ ও চিকিৎসা 'বজ্ঞান-সম্পার্কত নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর ও 

= নানারকম সংবাদ সরবরাহও এই প্রাতষ্ঠানাটর অপর একটি কর্তব্য। 
প্রীতবছর শত শত চিকিৎসক, সাধারণ amas, 'বাভন্ন সামারক ও 
অসামারক প্রাতিষ্ঠান প্রভীতিকে কত fea রকম বৈজ্ঞাঁনক ও 





কসৌলির কেন্দ্রীয় গবেষণ! প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি বিভাগের দৃশ্য 


অবৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর ও সংবাদ যে এখান থেকে পাঠাতে হয়, 

তার কোনও ধরাবাঁধা হিসেব নেই। এই সবের মধ্যে Taten টকা, 

সিরাম ইত্যাদির ধর্ম ও গুণাগুণ, ক্ষেত্র-হিসাবে সেগুলি ব্যবহারের 
or ওচিত্য-অনোচিত্য, জলাতঙ্কের বিভিন্ন রূপ, অবস্থা, চিকিৎসা 

ইত্যাদি নানারকম প্রশ্নও থাকে । আবার কেউ হয়তো একটা গোটা 

সাপই পাঠিয়ে দিলেন, “ব'লে দাও এটা কী সাপ; এটা কামড়ালে কী 
= ব্যবস্থা করতে হবে।” 
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[| 
অন্যান্য NA দায়িত্ব 


লাইসেন্স দেবার আগে ওষুধপন্ন তৈরির নানারকম প্রতিষ্ঠান 
পরিদর্শন, সেইসব প্রতিষ্ঠানে ' তৈরি মালের নমনা পরীক্ষা কারে, O 
সে মাল সরকারের কেনা উচিত হবে কিনা তা 'বাতলে' দেওয়া 
ইত্যাদির দায়িত্বও এখানকার কর্তৃপক্ষকেই বহন করতে হয়। 


বিদেশ থেকে আমদানি এবং এই দেশে উৎপন্ন ওষুয়পত্রের 
নিয়ন্ত্ৰণ সম্পর্কে ভারত-সরকারের পরাক্ষাকেন্্র হিসাবেও কাজ 
করতে হয় কসোঁলির এই প্রাতষ্ঠানাটকে। ১৯৪০ সালের ভারত- 
সরকারের-ওষুধপন্র আইন (ড্রাগস WS) অনুসারে এই কর্তব্যভার 
এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর পড়েছে। 


| পৱিকা পাঁরচালন | 4 

ইন্ডিয়ান জার্নাল অব. মেডিক্যাল রিসার্চ নামে ভারতে চাকৎসা- 

{বস্ঞান-সংক্কাল্ত মৌলিক গবেষণাঁবষয়ক একাঁট পৈমাঁসক পাঁতকার 
পাঁরচালনা এবং প্রকাশও) এই প্রাতিষ্ঠানাটর আর একট কাজ। 


, পরিপন্থী spares কমনিদের কৃতিত্ব 


দেশ বিভাগের পর থেকে এখানকার ERA পদে একজন 
ভারতীয় নিষ্ন্ত হয়েছেন। বর্তমানে এখানকার কার্মগণ সকলেই 
ভারতীয়। তবে বে সমস্ত LAM আই এম'এস আফসার দেশ- . 
বিভাগের পর এখানকার কাজ ছেড়ে দেশে চলে গেছেন, একমাত্র 
িরেক্টরের omit ছাড়া তাঁদের পাঁরত্যন্ত AMAR প্রায় সবই এখনও 
শুন্য রয়েছে। এ ছাড়া দেশাবভাগের পর 1নিম্নপদস্থ বহন কর্মচারীও 
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পাকিস্তানে হঠাৎ চ'লে যাওয়ার ফলে একটা মস্ত 'অস্দাবধা ঘটে। সেই 
% কারণে এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাব, উদ্বাস্তু Mag aa প্রয়োজনে 
জানত বন্যা, জলাতঙ্ক ও অন্যান্য টিকা প্রস্তুতের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় ভেড়া যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া না যাওয়া ইত্যাদি নানা 
পাঁরপন্থী অবস্থার জন্যে যে অজ্পসংখ্যক কর্মীর ওপর এখানকার 
গুরু কার্যভার ন্যস্ত ছিল তাঁদের ওপর অত্যন্ত বেশ চাপ পড়লো । 
তা সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে ME এক মাসে এখান, থেকে সাড়ে 
বারো লক্ষ am টিকা উৎপাদন ক'রে সরবরাহ করা হয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের গোটা ইতিহাসে আর কখনও এতখানি কাতিত্ব এর আগে 
দেখানো সম্ভব হয় নি। অবশ্য উৎপাদনের এই হার বরাবরের জন্যে 
রক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ এজন্যে যে আঁতারন্ত পরিশ্রম ইত্যাদির 
প্রয়োজন হয় মানুষ কর্মীরা যাঁদ তা সাঙ্গ করতেও পারেন তা হ'লেও 


& SRA সরঞ্জামসমূহ এতটা চাপ সইতে না পেরে নষ্ট হয়ে 
যাবে। 


(i 


১৯৪৮-৫১র মধ্যে পরিচালিত গবেষণা . 


ৰ উদ্বাস্তুদের মধ্যে . মহামারী ও অন্যান্য ” ব্যাধির প্রসার নিরোধ 
করবার উদ্দেশ্যে কলেরা, টি এ বি এবং অন্যান্য টিকা, ওষুধ প্রভৃতি 
প্রস্তুত করার ব্যাপারে সর্বশান্ত নিয়োগ করতে গিয়ে স্বভাবতই 
গবেষণার কাজের ওপর জোর দেওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু অবস্থার 
উন্নতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই জনস্বাস্থ্য-সম্পাকিতি সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে 

এওটি অনসন্ঘান ও গবেষণাঁদর কাজ আবার চালানো হ'তে থাকে। জলাতন্ক 
রোগের fates ধরনের টিকার তুলনামূলক কার্যকারিতা বিচার, 
নানাবিধ সর্পের বিষ, তার ওষুধ ও চিকিৎসা-সম্পাক'ত বাভিন্ন 


নি 


se 









র অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের - (কসোঁলির) শ্ৰেষ্ঠতার : 
প্রতিষ্ঠা, ভারতে গোখনা ও নারীদের কানডের প্ৰাথমিক 
পা তি ও সা লেখক 


অৰ্ধচজ্জাসন 
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জকাল আঁধকাংশ লোকেরই কোম্ঠকাঠিন্য দেখা যায়। কোন্ঠ- 

কাঠিন্য দূর করার পক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ আসন এই অর্ধচন্দ্রাসন। এ 
আসন মুত্রাশয়কেও নশরোগ ও সতেজ রাখে। দেহমধ্যস্থ এড্রনালন রস 
সুষ্ঠুভাবে নিঃসারত হয় এই আসন অভ্যাস করলে! অর্ধচন্দ্রাসন 
দেহকে নমনীয় করে, পেটের ও কোমরের মেদ কমায়, মেরুদণ্ডের হাড়ের 
সংযোগস্থলগ্যালকে নমনীয় রাখে । যে-কোনও বয়সে যেকোনও ব্যান্তর 
পক্ষেই এ আসনাঁট অভ্যাস করা চলে LM, আমাশয়রোগগ্রস্ত রোগীদের 
এ আসনাট অভ্যাস করতে নেই। কোম্ঠকাঠিন্যগ্রস্ত রোগণরা শধ্যাত্যাগের 
পরই পর পর তিন বার এই আসনাঁটি ক'রে তার efor মাঁনট পরে 
একগ্রাস জল পান করলে অল্পাঁদনেই দীর্ঘকালের কোম্ঠকাঠন্য দুর 
হয়! শষ্যাত্যাগের পরে ছাড়া অন্যান্য সময়েও অন্যান্য ব্যায়ামের বা 
অন্যান্য আসনের সঙ্গে এ আসন করা যেতে পারে। 


যাঁদ তেমন মুত্রবেগ না হয় তা হলে শয্যাত্যাগের পরই মেত্রবেগ 
বোঁশ হলে TAS ক'রে) পা জোড়া ক'রে দুহাত উপরের দিকে তুলে 
ছাঁবতে দেখানো ভাঙ্গার মতো সোজা va দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে কোমর 
থেকে দেহের উপরের অংশ ষতদুর পারেন পেছনে বাঁকিয়ে সাধ্যমত দশ 
থেকে তাঁরশ সেকেন্ড থাকবার পর সোজা হবেন। তারপর আবার 
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এ রকম করবেন। এইভাবে পর পর তনবার। প্রথম প্রথম শরীর 


চিত্রের ভাঁঙ্গর মতো বাঁকবে না। তব যাঁর যতটুকু বাঁকবে তিনি 
ততটুকুই করবেন। a অভ্যাস করলে ক্রমে GATS হ'তে হ'তে 


> 


শেষে ছাঁবর মত পূর্ণভাবেই বাঁকবে এবং তখন আসনাট করা সহজ- 
সাধ্য হবে। তারপর ধারে ধীরে সময়ও রাড়বে। যখন বৌশক্ষণ থাকা 
সম্ভব হবে তখন পর পর “তিনবার না কারে একবারে তিনামানট করলেই ». 
স্বাভাবিক থাকে। এই আসনটি করার পর শবাসন করার দরকার পড়ে 
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না। এ আসন করার wea মিনিট পরে একগ্লাস জল পান করা বিশেষ 
[হিতকর। এতে শুধু যে কোম্ঠকাঠিন্যেরই উপকার হয় তা নয়, সাধারণ 
স্বাস্থ্য ভাল রাখার পক্ষেও এ আসনাঁট উপকারী। 





এক নম্বর ভাঁঙ্গাঁট কিছ্যাদন অভ্যাস করলেও যাঁদ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর 
না হয় তাহ'লে এক নম্বর ভাঁঙ্গর সঙ্গে সঙ্গে দু নম্বর ভাঁঙ্গাটও 
অভ্যাস করলে বিশেষ ফল পাওয়া যাবে। এক নম্বর ও দু নম্বর ভাঙ্গ 
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একত্রে অভ্যাস করলে শুধু কোম্ঠকাঠিন্যই দুর হয় না, মেরুদণ্ডের হাড়ের 
সান্ধস্থলগীলও নমনীয় হয় এবং পেট ও কোমরের মেদও কমে। 


ছাঁবর ভাঁঙ্গর মত হাত তুলে শরীর ডানাঁদকে সাধ্যমত বেশকয়ে 
পনেরো থেকে কুঁড়ি সেকেন্ড বা তার চেয়েও কিছ; বোশ সময় Tr 
এভাবে থাকবার পর সোজা হন। তারপর ডানাঁদকেরই অনুরূপভাবে 
বাঁদিকে বাঁকয়েও আগেকার মতই সাধ্যমত অবস্থান করার পর সোজা 
হয়ে দাঁড়ান। একবার ডানাদকে, একবার বাঁদকে এইভাবে পর পর 
TORI করূন। EM একবারে বোশিক্ষণ থাকতে পারা যায় তাহলে মান 
একবার ডান দিকে এবং একবার বাঁদকে করলেই যথেষ্ট । তবে এক 
একাঁদকে এক এক বারে তিন মিনিটের বোঁশ না হয়! এক নম্বর 
Short মতই দ; নম্বর Cleave প্রথম প্রথম পূর্ণভাবে হবে না এবং 
শরীর পাশের দিকে বিশেষ বাঁকবেও না। যাঁর যতটুকু বাঁকবে Tota 
SFT করবেন। LS ফল পাওয়ার আশায় ও ভাঙ্গাটকে দুত আয়ত্তে 
আনার জন্যে জোরজবরদাঁস্ত ক'রে অর্থাৎ কষ্ট ক'রে আসন করা উচিত. 
নয়। সহজভাবে যান যতটুকু করতে পারবেন তান ততটুকুই ফল 
পাবেন। ATOR না.হ'লে যে ফল: হবে না এই রকম ধারণা রাখা . 
ভুল! এক নম্বর ভাঁঙ্গর মতই *বাসকে কিন্তু স্বাভাবিকই রাখতে ZA. 
আসন করবার-সময় শ্বাসের উপর কর্তৃত্ব না ক'রে *বাসকে স্বাধীনভাবে 
চলতে দিতে হয়। ওদিকে মনোযোগ দেবারই প্রয়োজন নেই। আর ; 
একটি কথা। এক নম্বর ও দু নম্বর SAO করবার সময় হাঁটু যেন 
না ভাঙে। আসন করবার সময়, যে উদ্দেশ্যে আসন করা হচ্ছে সেই _ 
RE দৃঢ়তা রেখে চিন্তা করতে হয়, তবেই ভাল ফল পাওয়া যায়। * 
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ক'রে রেখেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে বর্তমান বৎসরের 
প্ৰাতষোগিতার মধ্যে সেই প্রাণচাণ্চল্য ও উচ্চাঞ্গের প্রাতদ্বান্বতা দেখা 
যায় নি! বাঙ্গলার বাইরের শান্তশালী MEI মধ্যে অনেকগুলর 
অনু্পাস্থাতিতেই এবারের প্রাতযোগতাক্স প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, নি! 
ফোগদানকারণ বাইরের দলগালর মধ্যে বিজয় টাটা স্পোর্টস ছাড়া," 
নাগপুর ইউনাইটেড, আম্বালার শিখ রোৌজমেন্টাল সেন্টার এবং ইউ TA 
একাদশ ব্যতীত অন্য কোন দলই দর্শকমনে রেখাপাত করতে পারে নি। 
স্থানীয় দলগুলির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দল উচ্চাঙ্গের 
ক্লড়ানৈপণ্য প্রদর্শন ও তাঁৱ প্রততদ্বান্বিতা ক'রেও নিতান্ত দুর্ভাগ্যের 
জন্যই পরাজিত হয়েছে। Tara ক'রে ইস্টবেঞ্গল দল শিখ রেজি- 
মেন্টের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেও GSMA যথেচ্ছচারতার মাশুল 
যোগাবার জন্যে পুনরায় Va প্রাতদ্বাল্বতায় অবতীর্ণ হ'তে 
বাধ্য হয়েই পরাজিত হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল দলকে aly এইভাবে জোর- 
জবরদস্তি ক'রে পরাজিত না করা হ'ত তা হ'লে হয়তো বাইটন PA 
' ইতিহাস এবারে অন্যভাবে লেখা হ’ত। সত্য কথা বলতে গেলে 
| ইস্টবোল ও শিখ রোঁজমেন্টই এবারকার বাইটন কাপের আসর গরম 
করে রেখোঁছল। প্রথম দিনে ০-০ গোলে খেলা অমশমাংসিত হয়। 
ok Ma ইস্টবেঙ্গল ২-১ গোলে জয়লাভ.করে। কিন্তু কম সময় 
হ'তে বাধ্য করা হয়। তৃতশয় ও চতুর্থ দিনেও কোন দলই গোল করতে 
পারে না। পণ্চম দিনে Goats খেলায় ক্লান্ত ইস্টবেঙ্গল ১-০ 
গোলে পরাজিত TA ls 


বাইটন কাপের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য খেলা হিসাবে সৌঁমিফাইন্যালে 
মোহনবাগান ও টাটা দলের খেল্গাটর কথা উল্লেখ করা চলে। এই 
খেলায় টাটা ২-১ গোলে জয়লাভ করলেও মোহনবাগান টাটাকে আক্রমণে 


GR 
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ম নাস্তানাবুদ'ক'রে ছাড়ে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে মোহনবাগান দল 


পরাজয়ের প্লান মুছে ফেলবার জন্যে যে আক্রমণধারার আশ্রয় নেয় 
তাতে ক'রে টাটা দলকে সারা 'দ্বতীয়ার্ধ কালটা কেবল রক্ষণকােই 
ঈব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু মোহনবাগানের আক্কমণভাগের খেলোয়াড়েরা 
টাটা দলের “feral রক্ষণভাগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতই পৰাজিত 
করতে পারেন TA! টাটা দলের এই জয়লাভ তাদের সকল খেলোয়াড়কে 
দ্বিগুণ উৎসাহিত ক'রে তোলে। গত বছরের বাইটন বিজয়া মোহন- 
বাগানের সঙ্গে দ্দীদন প্রাতদ্বাল্বতার পর তৃতীয় দিনে পরাজিত হয়ে 
টাটা দল যে গ্লাঁন বহন করোছল এবারে তারা সে প্লান সম্পূর্ণভাবে 
দূরীভূত করতে সমর্থ হয়। ৰ 

শিখ বোঁজমেন্টাল দল ইস্টবেণালের সঙ্গে যেভাবে প্রাতদ্বান্দ্ৰতা 
করেছিল তাতে মনে হয়োছল তারাই হয়তো শেষপর্যন্ত ফাইন্যালে 
»পেশছুবে। কিন্তু পরিশ্রান্ত শিখ দল ইউ পি ইউনাইটেডের কাছে 
১-০ গোলে পরাজিত হয়ে বিদায় facet! ইউ for দল আবার সোঁম- 
ফাইন্যালে নাগপুর দলের কাছে পরাজিত VAL নাগপুর দল যেভাবে 
বাইটন কাপের খেলার সূচনা করোছিল তাতে তারা যে এই রকম ফল 
দর্শাবে এ কথা কেউ কল্পনাও করেন fr! রাজস্থান ও ইউ Tri দলকে 
পরাজিত কারে ফাইনালে যাওয়াতে অবশ্য সকলেই খানিকটা বলয় 
প্রকাশ করোছিলেন। 

EE IES A 
দল ষে জয়লাভ করবে উৎসাহী দর্শকরা এটা আগে থেকেই বুঝতে 


>" পেরোছিলেন। কিন্তু ফাইন্যাল খেলায় টাটা দল তাদের সুনাম 


শু 


অনুযায়ী খেলতে না পারায় এবং নাগপনর দল তাঁর প্রাতদ্বান্দবতার ATG 
করায় টাটা কোনক্রমে জয়লাভ করে। খেলার ধারা অনুযায়ী এ দিনের 
খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হ’লেই ফলাফল যথোচিত LO, এ কথা 


«9 


দ্ৰাশথ্যঙ্টী £ ৩য় বর্ম ২য় সংখ্যা 


বলা চলে। যাই হোক এবারকার বাইটন কাপ দর্শকমনে 'ষে িশেষ- = 
ভাবে রেখাপাত ক'রে বিদায় নিতে পারে নি এ কথা নিশ্চয়ই সকলে 
স্বাঁকার করবেন। 


ফুটবল ৰ 


গত ৬ই মে থেকে স্থানশয় প্রথম Roma ফুটবল লখগ খেলা শুরু 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্ত ময়দানের মাঝে প্রাণচাণ্চল্যের সাড়া পড়েছে। 
বাঙ্গালা তথা ভারতের খেলাধূলার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্মাদনার আঁভব্যান্ত এই 
একাট মাত্র খেলাকে কেন্দ্রে করেই প্রকাঁশত হয়। ফুটবলীপ্রয় জন- 
সাধারণ সারাবছর অধীর প্রতীক্ষায় .এই কয়াট দিনের আশায় অপেক্ষা 
করেন। চায়ের দোকান, রাস্তার মোড় ও রোয়াকে মোহনবাগান- 
ইস্টবেঙ্গলের আলোচনায় মহানগর যেন নবজীীবনের প্রাণস্পন্দনে 
সজীব হয়। প্রিয় দলগীলর খেলা দেখার জন্য অমাননাষক লাঞ্ছনা ও ৫ 
ক্লেশ UPR বরণ ক'রেও দর্শকরা তাঁদের শ্ৰান্ত ক্লান্ত মুখে যে 
হাঁসটুকু Da তোলেন সে হাঁস ফুটরলের এই খেলাকে আন্তরিক 
মর্যাদায় আঁভাষন্ত FA! 


শান্তশাল+ দল হিসাবে ইস্টবেণ্গল, মোহনবাগান, রাজস্থান, মহমেডান 
Portes প্রভাত ma fa ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কুশলী খেলোয়াড় 
আমদানি ক'রে শীল্তবৃদ্ধ করেছে। সুতরাং অন্যান্য বছরের মত এবারের 
ফুটবল খেলাতেও যে আকর্ষণ ও উত্তেজনা কোন অংশে হাস পাবে না 
এটা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে! কোন্‌ দল শেষ পর্যন্ত কি ফল প্রদর্শন 
করবে আমরা সেই আশাতেই OAT. আগ্রহে অপেক্ষা করব। Sa 
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য্যায়াম 


অনেকে হয়তো বলবেন, কেরানীর আবার ব্যায়ামের প্রয়োজন কি? 
একেই তার প্রাণপাত IR, তার ওপর পেট ভ'রে খেতে পায় না-- + 
ব্যায়ামের মেহনত পোষাবে কেন? এ ধারণাটা নিতান্তই AL কোনও 
বিশেষ রোগের রোগী নয় ব'লে ব্যায়ামব্যাপারে চিকিৎসকের নিষেধ নেই 
এমন ক্ষেত্রে নিত্য AT, ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলে MATT মজবুত থাকে, 
মন ARA হয়, পারশ্রমের ক্ষমতা বাড়ে এবং রোগের সম্ভাবনা দুরে 
যায়। খুব ভোরে ফাঁকা ঘরে বা খোলা ছাতে ১৫ মিনিট ধরে ডন- 
বৈঠক, স্কিপিং বা যোগাসন অভ্যাস করলেই যথেষ্ট হবে। তবে 
নিয়ামত এবং মনোষোগসহকারে হওয়া চাই। ব্যায়ামের পরে কল- 
বেরোনো ছোলা বা মুগ, আদার কুচ বা একট গুড় খেলেই চলবে ; 
খরচও পাউর;াট-বিস্কুটের চেয়ে কম। বেড়ানোও খুব ভাল ব্যায়াম। 
কিন্তু তাই ব'লে ক্ষুধায় ও পাঁরশ্রমে অবসন্নশরধরে হেটে বাঁড় ফিরলে -এ 
উপকার হবে না। 

থেলাধলা 

আমি এমন কয়েকজনকে জানি, যাঁরা অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে সুদীর্ঘ 
80183 বছর ধরে কলম-পেষা চাকুরী করেছেন। এ'রা সকলেই 
নিয়ামতভাবে খেলাধূলা করেছেন VA জাঁন। অবশ্য RRA তাঁরা 
তাঁদের কেরানীজীবন কাঁটিয়োছলেন : সেযুগের কেরানীজণীবনে 
এখনকার তুলনায় জাটলতা অনেক কম ছিল। বর্তমানে কেরানশীগার 
ক'রে খেলবার সময় ও সুযোগ পাওয়া কাঠিন, কিন্তু চেষ্টা করলে তাস- & 
পাশা, সখের থিয়েটারের পাঁরবর্তে ভাল রকম অঙ্গাসণ্ঠালন হয় এমন _ 
খেলার ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া একেবারে ' অসম্ভব" নয়। অনেক 
আঁফসেরই ফুটবল টীম আছে, অনেক পাড়াতেই ব্যাডামল্টন খেলার 
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4 বন্দোবস্ত রয়েছে, এবং ক্লাবঘরে টোৌবল-টোনিস খেলা হয়। অবশ্য 
সকলের পক্ষে সে ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। তবে আগ্ৰহাঁর সংখ্যা বাড়লে 
ব্যবস্থাও কিছুটা বাড়ানো হয়ত সম্ভব। তা ছাড়া সার্দর ধাত না 

+ থাকলে dara সাঁতারের অভ্যাস অনেকেই করতে পারেন 
ভোরবেলায় নদীতে স্নান করতে যাওয়াও Tea লোকের পক্ষে খুব 
কষ্টসাধ্য নয়। 


খাদ্য-পানীয় 
‘ভেতো বাঙাল? আজ বাধ্য হয়ে খাঁনকটা গমের প্রীত UALS 
হয়েছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের MVA তার পক্ষে THA গমজাত খাদ্য স্বেচ্ছায় 
গ্রহণপ্করা একান্তভাবে Vide. (Ao, পরটা, AO নয়_আটার 
রুটি)। তাতে নিদ্রাল্তা কাটবে, শ্রমসাহফ্কুতা বাড়বে_আর > 
৯ পরিমাণ PT ত হবেই। যার যেমন সহ্য হয় সেই হিসাবে 'টাঁফনে 
চশনাবাদাম, চি'ড়ে-দই, নারকেল, MAA, শশা-কলা মন্দ নয়। মাছ 
না হ'লে বাঙালীর এবং "বিশেষভাবে কেরানীর চলে না। কিন্তু যতটুকু 
মাছে চলে মাংসের বেলায় তার চেয়ে বোশ খেতে না চাইলে মাছের 
চেয়ে মাংসে খরচ বোশ লাগার কথা নয় এবং বরফ-দেওয়া মাছের চেয়ে 
হালকা ক'রে মাংস রাঁধলে তাতে বোঁশ উপকার হবার কথা । 
কেরানীর ঘন ঘন চা-পানের TEA মারাত্মক ৷ ১০টায় আপস, 
আর ১১টার মধ্যেই টোবলে টোঁবলে চায়ের প্রথম পর্ব শুরু হয়ে গেল। 
এতে লিভার খারাপ হওয়া কু অস্বাভাবিক? ভালো ক'রে তরি চা 
m দিনে দ্বার খেলে সাধারণত ক্ষতি হবার কথা নয়, কিন্তু ভাঙা ময়লা 
কাপে সারাক্ষণ সিদ্ধ-করা চা GOTT শ্রেণীর গদুড়ো-দুধ সমেত বার বার 
পান করলে সেটা যে স্বাস্থ্যকর হবে না এ কথা বুঝতে পারা কাঁঠন 
a নয়। 
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দেহ-মনের পক্ষে শ্রম ও বিশ্রাম দুয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে। 
কেরানীকে সাধারণত মাথার কাজ বোঁশ করতে হয়। সেজন্য তার শরশর 
থেকে যায় অপট;! তাই কিছু কিছু শারশীরক পাঁরশ্রম করা দরকার । 
আবার আপিসঘরের মধ্যে সারাদিন লেজারের পাতায় চোখ রাখতে হয় এ 
ব'লে, ছুটির পর একট: E VALS বেড়ানো এবং সবুজ গাছপালা 
দেখার অভ্যাস না রাখলে চলে না। পাওনা ছুটতে বছরে একবার 
ক'রে বাইরে হাওয়া বদলাতে যাবার সামর্থ্য বোঁশর ভাগ কেরানীরই 
নেই সত্য, কিন্তু তাঁরা মাঝে মাঝে এক-আধ দিনের জন্য হয়ত শহর 
থেকে দূরে ঘুরে আসতে পারেন। 


কথায় বলে, Avoid hurry, curry and wony— 

তাড়াহুড়ো, মসলার ব্যবহার এবং উদ্বেগ--এই foals সভ্য মানুষের 

প্রধান TE) খুবই সত্য কথা । আমরা মনকে Ble হালকা রাখতে 

পারতাম, তা হ'লে শরশরের রোগ প্রবেশ করা বোধহয় দুঃসাধ্য হস্ত। -& 
শুধু শরীরের MOST নয়, মনকে সদাসর্বদা আনান্দিত রাখা স্বাস্থ্যের 
মূল কথা।. কেরানীর A, পোষ্যদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, সাংসারিক 
ঝামেলা, পাঁরবারে বার বার অসখ-বিসখ হওয়া, বাড়িওয়ালার সঙ্গে 
সর্বদাই ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে তাই সান্দ্বনার কথা বলা বৃথা । তবু, 
OOF বলতে চাই--সে যাদি হেসে অর্ধেক দুঃখ হালকা ক'রে নিতে 
পারে তবেই তার সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। নইলে ভেবে ভেবে - 
কেরানশকুল জেরা ত মরবেই, তাদের পাঁরবারদেরও পথে বসাবে। 
AMA TA গেছেন, “দবাঁনাশ আপনার ক্রন্দন গাহলে, ক্রন্দনের 
নাহ অবসান!” সেই কথা একবার আমার কেরানী ভাইবোনদের স্মরণ 
কাঁরয়ে দিলাম। 


e 


Gb 


সমস্থ এবং সখা করবার জন্যে পারকান্পিত কার্যরম গ্রহণ কর 
এ একান্তভাবে প্রয়োজন। 



















in: হ'লে বাগ চাকংসক দিয়ে ভালো চিক্ৰিসা 
TATA বদলে অল্প খরচে তথাকাঁথত স্বগ্নাদ্য মাদলি বা দৈব 
শরণাপন্ন হওয়ার অভ্যাস এদেশে বহুলোকের আছে। প্রধানত, 
গ্রাম্য লোকেদের মধ্যেই অভ্যাসটা সীমাবদ্ধ, কিন্তু অনেক তথা- 
ক্ষত লোকও অসাধু লোকের বিজ্ঞাপনে ভুলে নিছক 
কবলে পড়েন। কথাটা ভাববার। একথা বলে কারুর ধর্ম- ৷ 
ত করার ইচ্ছে নেই। ধর্ম এক জানিস আর অসাধু উপায়ে .. 
7 তৎ করা অন্য জিনিস। সরল মানুষদের অবুঝ ধর্মীবশ্বাসের ae 
Mm নেবার জন্যে মতলববাজ লোকেরা স্বপ্নাদ্য ও দৈব, ওষুধে, 7 
শুক, মন্ত্ৰতন্ম ইত্যাদির “মহিমা জোরগলায় ঘোষণা ক'রে, বেশ _ 
উপার্জন করে। যাঁরা এসবে বিশ্বাসী, দুঃখের বিষয় তাঁদের 
a মূলে এতখানি গোঁড়ামী থাকে যে ব্যাপারটার মধ্যে যে ; 
ade sangha ap re দেখিয়ে এদের 
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সবচেয়ে দুঃখ এই যে, বহু উচ্চশিক্ষিত লোকও সময় সময় গোলমাল 
ক'রে ফেলেন। কারও কাছে কোন দৈব ওষুধ ব্যবহারে রোগমুক্তির কথা 
শুনলে তাঁদের সন্দেহ দুর হয়ে বিশ্বাস জেগে ওঠে | তখন ঝোঁকের মাথায় 
তাঁরা ভাবতে ভুলে যান ফে, যে শত শত লোক এ ওষুধ নিয়েছেন 
তাঁদের সকলের সাক্ষ্য তাঁর সামনে নেই। .শত শত মানুষের মধ্যে মাত্র 
একজন তাঁর কাছে ওষুধের গুণগান করছেন; বাঁক অসংখ্য দলে SAY’ 
সবাই হয়তো এ ওষুধের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দিতো। এটা খুবই সম্ভব 
যে, ষারা পয়সা খরচ করেও সুফল পায় না তারা বিরন্ত হয়ে আর সোঁদক 
মাড়ায় না। কাজেই তাদের আঁভমত জানতে পারার সুযোগই কারও 
হয় না। মাত্র এক-আধজন, যাঁরা ফল পেয়েছেন ব'লে বিশ্বাস করেন 
তাঁদের ফলপ্রাস্তির কারণটা যে এই CTA, তা না-ও হ'তে পারে, 
এটা তাঁরা নিজেরাও ভাবতে নারাজ ৷" তাঁরা ভাবতে ভুলে যান যে, তাঁদের 
ক্ষেত্রে হয় তো প্রকৃতির দেওয়া দেহের স্বাভাবিক,শান্তই রোগের বাঁজকে 
পরাভূত ক'রে তাঁদের রোগমযান্ত দিয়েছে । কিংবা এই দৈব ওষুধাঁট 
ছাড়া অন্যান্য যেসব বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ এর অব্যবাহত পূর্বে তাঁরা 
ব্যবহার করেছিলেন, যে-সবের কোনটার বলম্বিত ক্রিয়ার ফলেই রোগটা 
সেরেছে। তাঁরা হয়তো আঁতব্যস্ততার ফলে OS -সময়টকুর জন্যে 
অপেক্ষা না ক'রেই দৈব SIR TE বা ঝাড়ফপুকের শরণাপন্ন হয়োছিলেন। 
তারপর আসল ওষুধের গণের গোঁরবটা এসে পড়লো এই quie 
ওয়ালার অদৃষ্টে। অত্যন্ত দুখের কথা, তাঁরা ভেবে দেখেন না যে, ' 
আসলে পেকে ওঠার পর খসে পড়বার সময়-হয়েছিল বলেই তালটা 
গাছ থেকে পড়লো; তাঁরা কেবলই মনে করতে থাকেন যে, কাকটাই 
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উড়ে যাবার সময় তালটাকে ফেলে দিয়ে গেল। ফলে কাকের গলে 
গদগদ হয়ে তারা কাকের ক্ষমতাকে প্রশংসা করেন! 


বস্তুত, আজকের এই ব্যাপক অসাধূুতার যুগে বহন অসাধ্য, কপট 
ও অলস লোক দেশের অধিকাংশ সরল-বশবাসী দারিদ্র মানুষের অযৌন্তক 
ধৰ্মাবশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অনায়াসে তাদের পয়সা লুঠ ক'রে সেই 
পয়সায় বিলাসে জীবনযাপন করছে । . অপরপক্ষে সেই সব সরল লোকেরা 
শুধু যে এইসব পাপাচারশদের পয়সা যুগিয়ে অন্যায়েরই প্রশ্রয় দিচ্ছেন 
তা নয়, সেই সঙ্গে 1নজেদের বা নিজেদের "প্রিয়জনদের রোগমযুন্তরও 
বাধা ঘটাচ্ছেন। কারণ এসব মাদল বা ঝাড়ফ' কের ব্যবস্থা গ্রহণ'করার 
পর কোনও ফল যে হোলো.না এটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারবার জন্যে 
যে সময়টুকু প্রতণক্ষা করতে ব্যয় হবে, রোগীকে সেই সময়টুকু তো 


প্রকৃতপক্ষে বিনা চিকিৎসাতেই আতবাহিত করতে হবে! এর ফলটা _ 


আরও সাংঘ্যাতক হ'তে পারে। কারণ বিনা চিকিৎসায় রোগকে ফেলে 
রাখা মানে, রোগকে বেড়ে বেড়ে প্রবলতর হবারই সুযোগ দেওয়া। 
শেষে এমন অবস্থা ঘটা খুবই স্বাভাবিক যে, তখন হয় তো এতই 
১7575585595 
ফল পাবারও সময় নেই। 


তখন হতাশা বা ক্রোধের বশে দৈব ওষুধদাতা বুজরুকদের কাছে 
আঁভষোগ করতে গিয়েও লাভ নেই। এসব ব্যবসার পশ্মাচালো কায়দা- 
কান্দুন তারা খুব ভালই জানে। পরম 'িশ্চিন্তমনে, প্রশান্ত স্মিতমুখে 
তারা বলবে, “ওষুধ তো ঠিকই ছিল, আসলে তোমাদেরই বিশ্বাস 
ছল না, তাইতো ফল হোল না। নইলে এ ওষুধ তো ধন্বন্তরী! কত 


ur 


Ae 





u ss sus | 
এ ও পোষ্ট = 
NST যায 


ons চাকার ক ডক ene 








+ 


১৪৪০৮) 52, be) lb 1815 25528] 18৬১৬ 
(5১৮৯) ৮5১৮8৮৪5358 leia bills ৪৪১ dominado 15588 





্প্রাতাষ্ঠিত করেছে উত্তর ও দক্ষি 





Fara £ ৩য় 38%, OF সংখ্যা 


কাঁ দেহ এদের, যাকে কনকনে বরফ-জমানো শশতে কাবু করলো না, 
বা পর্বত আরোহণের ক্লান্ত অলস করলো নাঃ এই 1বপদসঙ্কুল 
আঁভযানে Ria বৈজ্ঞাঁনক সুবিধার সুযোগ* নেওয়া হয়োছলো, তা 
সত্ত্বেও যাদি শরীর ঠিক না থাকতো, যাঁদ তাঁরা, শ্রান্ত অথবা রোগাক্রান্ত, 
হতেন তবে অতাঁতের বহু ব্যর্থ আভযানকারীর মতো iat ও 
তেনাঁজংকেও 1ফরে আসতে TU! 

Gray, MAAS সুস্থতা দিয়েছে তাঁদের প্রচুর মনোবল । এ আঁত 
FIST কথা যে, স্বাস্থ্যহীন লোকের মনের বল খুব কম, কারণ শরীর ও 
মনের সম্পর্ক এত গভীর ও নিকট যে একাট A আর 
একাঁট সুস্থ থাকতে পারে না। . 

আমাদের প্রত্যেককে জীবনে বহ; সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়। 
ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, জবনযনন্ধে সব চাইতে যে উপযুন্ত 
সেই বাঁচে। উপযুক্ত হবার ততটা চেষ্টা আমরা কাঁর কাঁ? ফলে, 
অসুস্থ শরীর ও দূর্বল মন নিয়ে ষখন জাবনসংগ্রামের সম্মুখীন 
হই, তখন সহজে আমরা বিচালত হই এবং ক্রমে হই পরাভূত 

কোন কাজে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে সুস্থ, সবল দেহের প্রয়োজন | 
সুস্থ, সবল দেহধারী feat ও তেনাঁজং-এর নব সাফল্য আমাদের 
পুনরায় উৎসাহিত করুক। স্বামী বিবেকানন্দের সেই তেজোময় বাণী 
AS GARA তো একটা দাগ রেখে যা” সর্বক্ষণ মনের 
কোণে TAS VFI 


»- 


oy 


টার: গঙ্গোপাধ্যায় 


{নাদের দেশে সাধারণ লোকে রজ্তচাপ সম্বন্ধে মোটেই মাথা ঘামান 
: না, যতাঁদন পর্যন্ত অবস্থাটা বাড়াবাঁড়তে না দাঁড়ায়। এটা বি 
মোটেই বাঞ্ছনীয় নয় কারণ রক্তচাপ বোঁশ হ'লে হংাঁপন্ড 
বহনতন্তের নানা ব্যাধি দেখা দেয়। এইসব রোগে মৃত্যুর সং 
মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষ কারে বর্তমানে মধ্যে মধ্যে 
পরাক্ষা করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ; কেননা অবিরাম ব 
মধ্যে জীবনযাপনের ফলে আজকের মানুষ তার Tu 
ফেলেছে ‚AS হয়েছে উপল, যর মধ্যে আমরা একটিকে 


OA ite হয় হৃংশিণ্ডে ; হৃথপণ্ড একটি পেশীর দ 
_ গঠিত ফাঁকা যন্য, এর অবস্থান বক্ষগহব্রের মধ্যস্থলে সামান্য বাঁ 


যখনই হংংপিন্ড সংকুচিত হয়, বিশুদ্ধ ae আ্যাওটা বা 
মধ্যে চালে যায় এবং সেখান থেকে ক্রমশ LEST ধমনীর 
শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ESA এই সঙ্কোচনকে : 
এবং এই aystole-ag সময়েই রক্তের চাপ মাপা হয়। 
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রক্তচাপ পূর্ণবয়স্ক সুস্থ পুরুষের পক্ষে ১১৫ থেকে ১৩০ এবং 
পূর্ণবয়স্ক ম্ীলোকের পক্ষে ১১০ থেকে ১২৫ এর মধ্যে থাকাই 
O ee ৬৬% 
না। 


I. 


কিল্তু এই সীমার বাইরে গেলেই 'বপদের সম্ভাবনা। যখনই 
আমরা কোন কাজ করি, সে কাজ শারীরকই হ’ক্‌ বা মানাসকই হ’ক, 
আমাদের প্রয়োজন হয় রন্তের। ফলে “:শরীরের-যে অংশগ্ঢল কাজ = 
করছে সেইসব জায়গায় E ছুটে যায় এবং রন্তচাপ বেড়ে ষায়। তার 
ওপর যাঁদ আগের থেকেই রক্তচাপ বোশ থাকে তা হ'লে ধমনী Tew 
যেতে পারে। কিন্তু এই ভয়াবহ পাঁরণাঁত হবার আগে থেকেই আমরা 
al” 


| ah 
হা See Se 


পর অস্বাস্তবোধ ইত্যাঁদ অনুভূত হয়ে থাকে। এ ছাড়া (যদি রক্তচাপ 
খুব বেশ না হয়) অনেকে একটা উত্তেজনা অনুভব করেন, TA 
পাঁরশ্রম করলেও ক্লান্তিবোধ আসে না। রোগ পুরনো হ'লে হদ্‌ঘাতের 
সংখ্যা বেড়ে AA! হৃৎাপন্ড হাঁপাতে হাঁপাতে কাজ করে ; এই যন্দ্ের 
আয়তন বদ্ধ পায় এবং ষেসমস্ত ভালভ রন্তকে ঠিক পথে চালাতে 
খুবই দরকার, AR কাজে RE উপস্থিত হয়। রক্তচলাচলে 
অনিয়ম হওয়ায় Blan, হাতে পায়ে খিল ধরা ইত্যাঁদ লক্ষণও দেখা 
যায় এবং রোগীর মেজাজ ROMO হয়ে পড়ে। 


এর থেকে সহজেই বোঝা যাবে কারোর রন্তচাপ বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা । 
এখন দেখা যাক ক কারণে রন্তচাপ বেড়ে যায়। এর প্রধান কারণ হচ্ছে 
আঁনয়ামতভাবে eal আনয়ামত ' জীবনযাপনের ফলে এক 
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রকম রোগ 
গাল শন্ত হয়ে 
প্রসারণে বাধা 


রন্তচাপ 
ওপর দিতে 
এইজন্য 
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(Arteriosolerosis) . দেখা দিতে পারে ; এতে ধমনী- 


। চার্বজাতায় ES ধমনাঁর ওপর জমা হয়ে ধমনাঁর 
; ফলে অবাধে রন্তচলাচল হ'তে পারে AT! 





হ’লে আমাদের দৃষ্টি প্রধানত উপযুক্ত খাদ্যানর্বাচনের 
৷ -আমাদের রন্তু স্বভাবতই সামান্য ক্ষারমণশি। 
খাদ্য এমন হওয়া চাই যাতে ASA HAY বজায় ACH! 


বেশি মাংস বা এ জাতীয় কোন আমিষপ্রধান খাদ্য খেলে রন্তের অদ্লত্ 
বেড়ে যায় আর রক্তে হানকারক নানারকম উপাদান জমা হয়। এইজন্য 


EDS 
একবারে ছেড়ে 


বছর বয়সের পর মাংস না খাওয়াই ভাল। যাঁদ 


| 
| অসুবিধে হয় তা হ'লে চার্বশূন্য মাংস কম ক'রে 


খাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া খাদ্যপ্ৰাণশ:ন্য দ্রব্য, যথা ময়দা, সাদা চান 
ইত্যাদও ARONA করা উঁচত- কেননা এরা রন্তের ঘনত্ব বাঁড়য়ে Ma 


রন্তচলাচলে বাধা 


7 খনিজ লবণযনন্ত 
পান করাও TA কমাতে সাহায্য করে; PLA এবং গাজর ABTA 
কমাতে বিশেষ ASA ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। আমরা গত কয়েক 
বছর যাবৎ সভ্যতার উন্নাতর সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে 


ছি 


ত 
2 


| : 
AIG করে। নানারকম শাকসবাঁজ, ফল, দুধ এবং 


খাদ্য বিশেষ উপকারণী। প্রত্যহ উপয,স্তপারমাণে জল 


পড়োছ, তাই আমরা গম-ভাঙ্গা আটা ছেড়ে ময়দা খাই, গুড় খেতে 
আমাদের ঘৃণা CA হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত রুচি শীঘ্রই বদলান 


দরকার ৷ 
৷! আমাদের সঙ্গেও রক্তচাপের ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ আছে। আঁতাঁরন্ত 
মানাঁসক পরিশ্রম করলে রক্তচাপ দুত বেড়ে চলে! তাই সমস্ত কাজই 


da e করা উচিত। যাঁদের রন্তচাপ বৌশ তাঁদের হঠাৎ কোন 
ভার ব্যায়াম আরম্ভ করা ঠিক নয়। তাঁদের দরকার প্রচুর বিশ্রাম এবং 








৭১ 


a পার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অন্যায় এবং io | 
< en 
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পাঁলও-ব্যাধি 'নয়ল্পণে চিাকিৎসকগণের এই ব্যর্থতায় স্বতঃই মনে 
হয়, শিশু পক্ষাঘাত রোগের ইতিহাস আঁত সামান্যই আমাদের জানবার 
সৌভাগ্য হয়েছে। অবশ্য আমেরিকায় এ-সম্পাঁক্তি গবেষণা বহুমুখী 
ধারা নিয়েছে; কিল্তু রোগের উৎপত্তি ও কারণ আজও রহস্যাবৃত। 


! 


রোগের ইতিহাস 


'লাখত মানবোতহাসের সময় থেকেই এ রোগের আঁস্তত্ব ধ'রে নেওয়া 
যেতে পারে। অবশ্য এ সম্পর্কে যথার্থ নীজরের অভাব আছে। যাই 
হোক, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে চিকিৎসাশাস্ত্রে এ-সম্পার্কত যে 'ববরণ 
পাওয়া যায় তাতে প্রমাঁণত হয় যে, চিকৎসকগণ এই রোগ সম্বন্ধে 
বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন না। উনাবংশ শতকের অধিকাংশ সময়ই 
পাঁলও-ব্যাধি নগণ্য ব'লে চাকৎসকমহলে উপোক্ষিত হ’ত। দন্তোদ্গম 
অথবা জবরের ফবারা শিশুর দেহে এই ব্যাঁধর প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকত। 
সেই সময় এই রোগ বাভিন্ন নামে আঁভাহত হ’ত। এটা যে ছোঁয়াচে 
রোগ হ'তে পারে সে RRA কারও ধারণা ছিল না। 


১৮৮০ অথবা ১৯৮৯০ wher পূর্ব পৰ্যন্ত পাঁলও-ব্যাধির 
সংক্রামক লক্ষণগুলো মানুষের ধ্যানধারণার অতাঁত TRA! স্কান্ডে- 
নেভিয়াতে প্রথম পর্যবেক্ষণকার্ধ পরিচালিত হয় এবং তখন থেকেই 
উত্তর ইউরোপ, TINA, কানাডা, অস্ট্রেলয়া, নিউঁজল্যান্ড প্রভৃতি দেশে 
মাঝে মাঝে এই রোগ-সম্পার্কত পরাক্ষণ চলতে থাকে। এ রোগের 
লক্ষণাঁদতে প্রকৃতই কোন পাঁরবর্তন ঘটোছল কনা অথবা উনাবংশ। 
শতকের প্রথম দিকে বা তৎপূর্বে এর প্রকোপ মানুষের I আকর্ষণ 
করেছিল কন৷ বলা মুশাঁকল। কারণ এ বিষয়ে কোন 
তথ্যাদি পাওয়া ধায় না। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা--এ রোগের লক্ষণ- 
গুলোর পাঁরবর্তন ঘটোছিল। তাঁরা আরও বলেন যে, এট সংক্রামক 
রোগ এবং ভাইরাস থেকে সঞ্জাত। ১৯০৮ GIA ভিয়েনার প্রখ্যাত 
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Y চিকিৎসক কাৰ্ল যান্ডস্টীনার ( Karl Landsteiner ) কৰ্তৃক এই 

ভাইরাস আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে পাঁলও-ব্যাধি : চিকিৎসাজগতে এক 


'_ পাঁলওমায়েলাইটিস-ভাইরাসকে অণুবাক্ষণন্তের সাহায্যে MS 
জঁবাণবগোষ্ঠীর প্লতিভূ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ হচ্ছে 
> “ফলটোরেবল্‌ ভাইরাস’ জাতী়। এ শ্রেণীর ভাইরাসের মধ্যে কতক- 
গুলো মানুষের কোন অপকার করে না, কতকগুলো আবার ভয়ানক 
মারাত্মক। প্রায় OA বছর পূর্বে এর আবিষ্কার হ'লেও, RÍA 
পর্যন্ত এ বিষয়ো।সম্যক জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় নি। কারণ তখন পর্যন্ত 
En 
বিবেচিত হয়েছিল ৷ 
আজকাল আৰু এই ভাইরাস অদৃশ্য নয়। ইলেক্ট্রন মাইক্রস্কোপের 
সাহায্যে এর আকুতি ও গঠনবৈচিত্য অনেকটা জানা সম্ভব হয়েছে। সে 
যাই হোক, পাঁলওমায়েলাইটিস-ভাইরাস ক্ষুদ্রতম জবাণুগোষ্ঠর 
অন্যতম ব'লে এর, স্বরুপ স্পষ্ট fate হয় fal 


এই ভাইরাসপুমলোর আর-একাঁট বিশেষ ধর্ম এই যে, ব্যাক্টোরিয়ার 
মত কৃত্রিম উপায়ে সহজে দূত চাষ করা যায় না। পক্ষান্তরে, এর 
অস্তিত্ব প্রমাণের [একমাত্র উপায় টিকা বা 'ভ্যাকীসনেশন, afew এই 
টিকা কোন জীবদেহে প্রয়োগ ক'রে, জবরের উত্তাপ অথবা অন্য কোন 
রোগের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয় কিনা তা আঁত সাবধানে পর্যবেক্ষণ 
করতে হয়। কিছু এই প্রক্রিয়া অত্যন্ত AAA; কারণ ভাইরাসের 
সর্বাপেক্ষা সতে অংশের দ্বারা একমাত্র বানর অথবা বনমানুষ 
( Anthropoid apes ) সংক্লামিত হয়ে থাকে।. 
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পরীক্ষণ 


১৯৩৮ PTA ইউনাইটেড CUA পাবলিক হেল্থ 
সাঁভস'এর ডাক্তার চালস্‌ আর্মস্ট্রং ( Charles Armstrong ) 
আবিচ্কার করেন যে, পাঁলওমায়েলাইটিস-ভাইরাস-গোম্ঠণর মধ্যে এক জাত 
আছে যেগুলো ই‘দুরের শরীরে সংক্কামিত হয়। এই আবিক্ষিয়া বিগত 
দশ বছরের পরাক্ষাকার্ষের অগ্ৰগাততে অনেক সাহায্য করেছে। 


পাঁলও-ব্যাধির সম্পূর্ণ বিবরণ এখন পর্যন্ত জানা সম্ভব হয় নি, তবে 
এই রোগের উৎপাদক ভাইরাস সম্পর্কে অনেক fea, জানবার সৌভাগ্য 
আমাদের হয়েছে। ATA এ রোগ মানবদেহে সংক্রামত হয়, কোন্‌ 
উপায়ে এটা বিশেষ শ্রেণীর লোককে আক্রমণ করে, কেন তা একমাত্র 
গ্রীষ্মকালীন রোগ, এর 'নয়ন্ূণের উপায়ই বা কী, রোগানরাময়ের পল্ধা 
, কাঁ, ইত্যাদি হচ্ছে প্রধান সমস্যার বিষয়। এরূপ বহুবিধ সমস্যার কথা . 
চিন্তা ক'রে চাকৎপাঁবজ্ঞানীরা [TTS হয়ে পড়েছেন। 


বিশেষত্ব 


এবার পলিও-ব্যাধর বিশেষত্বগুলো পর্যালোচনা ক'রে দেখা যাক। 
মার্ক যা্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর নাঁতশ'তোষ্ণ অণ্থলের অন্যান্য দেশে 
এই রোগ প্রধানত স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং যাদের বয়স ১৩ থেকে ১৯ 
বছর তাদের হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, হাম, কর্ণমূল- 
স্ফাতি এবং টাইফয়েড রোগ যেভাবে সংক্লামত হয় ঠিক সেই একই 
উপায়ে এই রোগ স্পর্শ দ্বারা সংক্লামিত হয়ে থাকে । কিন্তু দেখা গেছে, 
কোন জানিত রোগীর সংস্পর্শে না গিয়েও মানুষ এই রোগে আক্রান্ত 
হয়েছে। তা হ'লে পাঁলওমায়েলাইঁটস ছোঁয়াচে এ কথা কাঁ ক'রে 
বিশ্বাস করা যেতে পারে? সম্ভবত IH, অথবা প্ৰচ্ছনভাবে আক্রান্ত 
ব্যান্তাবশেষের দ্বারা এই রোগ বাহিত এবং সংক্কামিত হয়ে থাকে৷ 
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এর থেকে ata হয় যে, পলিও-ব্যাধি মহামারীরুপে দেখা দিলে, 
এই রোগে GSMS হয়ে যারা পঙ্গু হয়ে পড়ে তাদের সংখ্যা আক্রান্ত 
রোগীর মোট সংধ্যার একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র হবে। প্রকাশ্য এবং 
প্রচ্ছন্নভাবে আক্রান্ত রোগীর অনুপাত ১ ঃ ১০, এমনাঁক ১ 3 ১০০ 
পর্যন্ত হ'তে পারে। কাঠনভাবে আক্রান্ত প্রাতাট ব্যান্তর তুলনায় 
ম্‌দ্ৰভভোবে আক্রান্ত হয় ৯ থেকে ৯৯ জন অথবা এর মাঝামাঝি। 
FLSA দেখা যাচ্ছে, TLS আক্রান্ত শিশু অথবা বয়স্ক ate নিজের 
দেহে এই রোগের [ভাইরাস বহন করে এবং অপর ব্যান্তর শরীরে 
অজ্জাতসারে তা RAS ক'রে থাকে। বয়ঃপ্ৰাপ্ত ব্যান্তদের শতকরা 
একটা বিরাট হার-1৮৫ কিংবা তার fee RA যে পাঁলও- 
ব্যাধির সংস্পর্শে আসে তা নয়, এমনকি এর দ্বারা অজ্ঞাতে আক্লান্তও 
হয়ে থাকে। কিল বয়স্ক ব্য্তির দেহে এর সংক্রমণ তেমন মারাত্মক 
হয় না; কারণ মানের দেহাভ্যন্তরে প্ৰাবষ্ট পালও-ভাইরাস অনেক সময় 





_ একটি বিরুদ্ধ iste জন্ম দিয়ে থাকে, যাকে বলা হয়-_আ্যান্টিবাঁড। 


বয়স্ক alsa কবল থেকে যে উপায়ে রক্ষা পেয়ে থাকে ঠিক 
সেই উপায়ে | পিও-ব্যাধির সংক্লমণ থেকেও মুক্তিলাভ করে। 
যস্তরাম্ট্রের টা বয়ঃপ্রাস্ত লোক এই রোগ থেকে মনন্ত। তাদের 
দেহে এই রোগের ‘ইমিউানাঁট'র অবাঁস্থাতই এর কারণ । 
বিভিন্নতা 
Tata দেশে ভাইরাসের সংক্রমণ সমভাবে 1 হয় AT! 





১৯৪৯ সালে উত্তর হাডসন উপসাগরীয় অঞ্চলে এই রোগের মহামারী 
দেখা দিলে, শিশহ { বয়স্ক ব্যান্তরা সমভাবেই আক্রান্ত হয়। সম্ভবত 
তথাকার অধিবাসাঁৱ [পর্বে কখনও পাও ব্যাধির সংস্পর্শে আসে নি-- 


যার জন্য তাদের মধ্যে এর প্রতিষেধক শান্ত জন্মায় 1ন। এটা তাদের 
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জীবনে সম্পূর্ণ নতুন ব'লে সৰ্বধৰংসাঁ মহামারীর্‌পে দেখা 'দয়েছিল। 
কালরুমে অন্যান্য দেশের সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে এদের মধ্যেও 
পিও-ব্যাধর ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এর নাঁজর নউ ইংল্যান্ডের রেড 


ইন্ডিয়ানদের ইতিহাসে পাওয়া AR! ১৬২০ AMA ইংরেজ | 


ওপাঁনবোৌশকেরা ‘মে FUE নামক অর্থবষানে আমোরকায় গিয়ে ‘নিউ 
ইংল্যান্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেন! এদের সংস্পর্শে আসায় রেড 
ইন্ডিয়ানদের মধ্যে হাম এবং বসন্ত দাবা্নর মত 'বস্তৃতিলাভ করে) 
হাম এবং বসন্ত সংক্লামী রোগ এবং আঁত সহজেই 'বস্তারলাভ ক'রে 
থাকে। এ কথা সত্য যে, পাঁলও-ব্যাধও সংক্রামক, কিন্তু এর সণ্ণরণ 
প্রকৃতপক্ষে এত সহজে হয় না। এর সংক্লমণ জলবায়ু এবং খতুভেদে 
এক রহস্যজনক উপায়ে সাধিত হয়ে থাকে। সাধারণত গ্রনত্মকালে এই 
রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ wer শত ও গ্রীষ্ম 
ভেদে কতটা উত্তাশে এই ব্যাধির মহামারী সংঘাঁটত হয় তা এখন পর্যন্ত 
সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় far তবে সম্ভাব্য দুটি 
উপায়ে এই রোগের সংক্রমণ “নির্ণয় করা যেতে পারে। গ্রীম্মকালে এমন 
কিছু সংঘাঁটিত হয় যার দ্বারা, পলিও-ব্যাধির ভাইরাস ব্যাপকভাবে 
বিষ্তাঁতলাভ করে অথবা বছরের অন্যান্য APA চেয়ে এ সময়ে মানবদেহ 
সংকমণের পক্ষে অধিকতর উপযোগশ হয়ে থাকে! কোন্‌ উপায়ে এ 
{বস্তারলাভ করে তা জানতে পারলে এই ব্যাধি দমনের একটা সুরাহা 
হ'তে পারে। 


জটিল দমস্যা 
সুতরাং বৈজ্ঞানক vota নিয়ে এই রোগের সম্পকে জানা এবং 
অজানা কারণসমূহের বিচার করলে দেখা যায়, পাঁলও-ব্যাধির সংক্রমণ 


নিবারণ করা এক আঁত জটিল সমস্যা। প্রচ্ছন্ন লক্ষণাঁবাশম্ট রোগীর 
সংস্পর্শ থেকে সুস্থ ব্যান্তকে রক্ষা করা স্বাস্থ্যাবভাগীয় কর্মচারগণের 


ab 


>) 















Farge £ আষাঢ়, ১৩৬০ 


পক্ষে খুবই ARAN যেখানে ৯ থেকে ৯৯ জনের মধ্যেই মৃদভাবে 
এ রোগ সংক্লামত, || সেখানে তাদের আলাদা গাঁতীবাধ-নিয়ন্মণের 


কোন: গহ বাকে Di 


এক্ষণে কথা হচ্ছে, সংক্রমিত মানবদেহ sis পালিও-ব্যাধি 





দাঁ্ঘ কান উদ্বর্তন এবং জল, খাদ্য, মাছি প্রভীতিতে ইহা 
সংক্রমিত হয় কনা সৈ সম্বন্ধে কেহই সঠিক কিছু বলতে পারেন ATI 
শরীরে পিও-ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। few যতাঁদন না 
আরও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততাঁদন এর উপর বিশেষ জোর 
দেওয়া চলে AT! WT যেমন ম্যালোরিয়ার প্যারাসাইট ও পণতজহরের 
ভাইরাস বিস্তারে সাহায্য কারে থাকে, তেমনি ES এই রোগের বাহন, 
এ কথা নিশ্চিত কার্নে বলা যায় না। পরন্তু অনেক সময় পাঁলও-ব্যাধির 
সংক্রমণ এরুপভাবে [ীংঘাটত-হয় যে, কল্পনা করাই যায় না, মাছি কাঁ 
ক'রে এতে Aisa অং AT করতে পারে! 








পাঁলও-ব্যাধি ত কতক বে EE 
এবং এর থেকে TAMARA ধারণা করেন যে, এই রোগ ক্রমপাঁরবর্তনের 


তরে 





আমাদের 1পত্ত আমলে aire একটি শিশুরোগ ছিল। 
য়ক(|শহরের চিকিৎসকগণের মতে এ রোগে শিশুরাই 
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বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই রোগের সংকমণ হচ্ছে। তবে পালিও- 
ব্যাধির কার্ধকারতা সর্বত্র একরূপ নয়; কারণ এখনও এ রোগ আদিম 
আঁধবাসঈ এবং MOTOR অণ্ডলের কোনও কোনও স্থানে ARTE 
{শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। এর থেকে অনেকে মনে করেন যে, 
এই পরিবর্তন Re শতাব্দীর সভ্যতার পাঁরবার্তত পটভাঁমর সঙ্গে 
বিজাঁড়ত। আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এমন এক পর্যায়ে পেশছেছে 
যেখানে শিশু এবং অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা এই রোগের Y 

ভাইরাসের সংস্পর্শদোষ থেকে অনেকাংশে EL আমাদের বাপ- 
TEME আমলে ঠিক এরুপ অবস্থা ছিল না। অবশ্য এ যুগের স্বাস্থ্য- 
জ্ঞান এখনও এমন ধাপে পেশছয় নি যে শৈশব এবং কৈশোরে এ রোগ 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সামাঁয়কভাবে সংক্রমণ ব্যাহত করতে পারে 


E | 
প্রসকোঁলিন 
এ 


আমোরকার 1কিংস্টোন আ্যাভেন্য হসাঁপটাল (RAR) থেকে 
গচীকৎসকগণ এক রিপোর্ট দিয়েছেন যে, পাঁলও-রোগে আক্রান্ত রোগীদের 
ব্যথা এবং পেশীর ALPS এক প্রকারের সংশ্লোষত ওষুধের প্রয়োগে 
উপশম হয়েছে। 1প্রিসকোলন ( Prescolin ) নামক Wald 
পঁলিও-রোগে যথেষ্ট সুফল প্রদান করেছে। সংবাদাট জানিয়েছেন 
আমোরকার মোঁডক্যাল আযাসোসয়েশন। এই ওষুধটি প্রয়োগ ক'রে 
oo মানিটের মধ্যে রোগীর GATS হ'তে দেখা গেছে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ব্যথার উপশম হয়েছে, আবার অনেক স্থলে রোগ একেবারেই 
গেছে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রে 'প্রসকোলিন পেশীর সক্কোচ দূর ক 
রোগণকে পক্ষাঘাতের হাত থেকে সম্পূর্ণ Te করতে সমর্থ 

সাত থেকে চৌদ্দ দিনের মধ্যেই নহ; রোগ নীরোগ হয়েছে 
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন। তবে চিকিংসাবিজ্ঞানীরা আভিমত 
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করেছেন যে, প্রিস্‌কোলিন | প্রয়োগে পালও-ব্যাধর সংক্ৰমণ রাঁহত করা 

সম্ভব নয়। ছ'শ | তেষাটি জন রোগকে প্রিসকোলিন দ্বারা চিকিৎসা 

O করা হয়। এই «et প্রয়োগে বাম, উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ দেখা 
FR | 


SA এ লাখের প্রতিষেধক টিকার বিষয় চিন্তা 
করছেন। সম্প্রীতি zu ধিশ্বাবদ্যালয়ের ডান্তার আযান্ডার্স ও তাঁর 
সহকমশরা | প্ৰাণিদেহের বাইরে বিশেষ পাত্রের মধ্যে জীবজন্তু 
উপর ভাইরাস | করতে সমর্থ হয়েছেন। আগে ধারণা ছিল, এই 
ভাইরাস দেহমধ্যস্থ স্নায়তন্তু ব্যতাঁত অন্য কোন কিছুর উপর জন্মায় 
না। লো জা গা ice নে 
_ তা থেকে এক Cs ভাইরাস পাওয়া গেছে। পরক্ষায় জানা গেছে 
_ বে, এর রোগ্োৎপাটন-ক্ষমতা খুবই কম। এই ভাইরাস টিকা হিসেবে 
RE উপর প্রয়োগ করা হয়। ফলে দেখা গেছে, ROS 
টিকা দেওয়া হয়েছে, তাদের পলিও-ভাইরাস প্রাতরোধের ক্ষমতা 
জল্মেছে। এই পরীক্ষা অবশ্য এখনও ইন্দুরের মধ্যেই সামাবদ্ধ রয়েছে। 
তবে এই আবিচ্কারির ফলে মান:ষের জন্য এমন এক জাতাঁয় ভাইরাস 
আবিচ্কার করা সম্ভব হবে_যা এই পাঁলও-ব্যাধর টিকা প্রস্তুত করতে 
সাহায্য করবে । এই টিকা মানুষের শরাঁরে প্রয়োগ ক'রে প্রাতিরোধশান্ত 
AIG করতে. পারলে দুরারোগ্য পলিওর ভাষণ সংক্রমণ থেকে মানব- 


গোষ্ঠী নিষ্কৃতি পাবে। 
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লেরিয়া উট en || এন ভৈ | 
IN এস রাঘবন মনে করেন যে, তান মাৰ্কিন যক্তরাষ্টে আসিয়া 
মক ব্যাধি প্রতিরোধের নতেন পদ্ধাত শিখিয়াছেন এবং ইহা ব্যাধির 


T ie. ফলাফলের উপর nee কৰিয়া আমা nn 








বারকার লগ খেলায় এখন পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স ও মোহন- f 


বাগানের স্থানই প্রথম দিকে রয়েছে। গত বৎসরের লা 
or দল বর্তমান বংসযে এখনও লাঁগ তালিকার শাঁ্্থানে 
কিছ 1 Tt করেছে সন্দেহ নেই। তার ও তত গল মরন 
মোহনবাগান ও এরিয়াল্সের কাছে উপর্যৃপাঁর জয়লাভে তারা পুনরায় 

প্রেরণায় FETTE হয়েছে সত্য তবে গত বছরের তুলনায় তাদের _ 
ere নল কিছ খারাপ হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে আগত | 


Fa ce সনোম অজন করতে সমর্থ হয়েছেন। 










| A 
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ইস্টবেঙ্গল দলের|:পরেই কোন দলের নাম করতে হ'লে প্রথমেই মনে 
আসে তরুণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত এরয়ান্সের কথা। আজ 
পর্যন্ত তারা একমাত্র ইস্টবেঞ্গল ছাড়া কোন দলের কাছেই পরাজিত 
হয় ণন। তরুণ খেন্নোয়াড়েরা অদম্য উৎসাহ নিয়ে নিজ দলকে যেভাবে 
পিয়ে নিয়ে TER তাতে বর্তমান বৎসরে তাদের দল সম্বন্ধে যথেষ্ট 
আশা পোষণ করা ৰ পারে। 





মোহনবাগান দলও; অবশ্য এরিয়াল্স থেকে পোঁছয়ে নেই এবং তারাও 
একমান্ত ইস্টবেঙ্গল ছাড়া অন্য কোন দলের কাছে পরাজয়ও বরণ করে ÍA | 
কিন্তু কালাঘাট, এরিয়াল্স, উয়ারী ও রাজস্থানের সঙ্গে অমীমাংাঁসত- 
ভাবে খেলা শেষ করায় সমর্থকেরা খাঁনকটা 'নরাশ হয়ে পড়েছেন। 

দলের কুশলী খেলোয়াড়েরাও গত বৎসরের মত খেলতে পারছেন না। 
GE আক্রমুণভাগের প্রাণস্বরূপ সত্তার কোন খেলাতেই 

y নৈপণণ্য প্রকাশ করতে পারেন নি। ভারতীয় দলের গোল- 
রক্ষক ভরদ্বাজ গোলরক্ষকের দায়িত্ব গ্ৰহণ করায় রক্ষণাভাগের শান্ত 
নিঃসন্দেহে বাধ পৌঁছে কিন্তু আরমণভাগের খেলার মধ্যে তেমন 


i 


তীব্রতা দেখা ৪ 


অন্যান্য দলগালর মধ্যে মহমেডান স্পোর্টিং ও রাজস্থান দলও. দল 
নয়। বহু খ্যাতনামা খেলোয়াড় উপরোন্ত দুশট দলে নিয়ামত অংশ 
গ্রহণ করছেন। মহমেডান দলে এ বৎসর পাকিস্তান থেকে কয়েকজন 
বাগত খেলোয়াড় নিয়ামত অংশ গ্রহণ করছেন। আশা করা যায় 
মহমেডান দলও AREA দলগঁলর সন্গে তাঁর প্রাতদ্বম্দ্ৰিতা করতে 


THOTT | 


Eee eae 
আমদানি করেছেন। বিশেষ ক'রে চন্দন সিং ও মেওয়ালাল এই দলে 


i 
fi 
t 
{ 
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যোগদান করায় বর্তমান বৎসরে তাঁরা ভাল ফল দর্শাতে সক্ষম হবেন 
এইটাই সকলে আশা করেছিল। কিন্তু খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝা- 
পড়ার অভাবে দলের শান্তি পূর্ণভাবে বিকশিত হ'তে পারছে না। 
ভবানীপুর দলের কাছে ৬-০ গোলে পরাজয়ের পর তাঁরা যে অনেককেই 
রাশ করেছেন একথা নিশ্চয়ই বলা চলে৷ 

যা হোক, লীগ খেলার এখন কেবল শুরু। খেলার মাঝে অনেক 
অসম্ভব সম্ভব হয়, আপাতপ্রতীয়মান আবার অনেক সম্ভাবনাও শেষ 
পর্যন্ত নষ্ট হয়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত যে কোন্‌ দলের স্থান কোথায় 
farts হবে তা বলা কাঠন। তবে যে কশট দলের নাম উল্লেখ করলাম 
এবারকার লীগাঁবজয়ের লড়াই এই দলকাঁটর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। 
এবারকার খেলায় একটা দুঃখের কথা এই যে মহমেডান স্পোর্টিং ও 
উয়ার দলের খেলার দিনে একদল ERA দর্শক খেলা শেষ হবার 
১২ 'মাঁনট পূর্বে মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে খেলা বন্ধ কারে দেয়।- 
তাদের আক্রমণে উপস্থিত কয়েকজন দর্শক ও খেলোয়াড় গুরুতররূপে 
আহত হন। খেলার মাঠে এই STOR উচ্ছৃঙ্খলতা বাঞ্ছনীয় নয়। 
খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য হ’ল পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক দৃঢ়তর করা | 
সেই মূল নীতিই ATH ব্যাহত হয় তবে খেলার কোন অর্থই থাকে না। 


বিভিন্ন দলের লীগ তালিকায় স্থান fox দেওয়া হ’ল $ 


খেলা জয় ধা পরাজয় পয়েণ্ট 
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্‌ খেলা জয় ডু পৰাজয় পয়েন্ট 
উয়াড়ী .. | ১১ ৩ ৬ ২ ১২ 
মঃ স্পোৰ্টিং ৷ ৯ ৩ ৫ ১ ১১ 
পুলিস .. | ১১ ৩ ৫ ৩ ১১ 
স্পোৰ্টিং ইউনিয়ন | ১২ ৩ ৫ ৪ ১১ 
খিদিবপুর . ৷ Se ৩ ৩ ৪ ৯ 
কালীঘাট . i ১২ ১ ৫ ৬ ৭ 
জর্জ টেলিগ্রাফ ! ১১ ১ ২ ৮ ৪ 
ক্যালকাটা RA |) ১২ ১ ২ ৯ ৪ 
বি এন আব de . ৩ ৭ ত 

| (১৬-৬-৫৩ তাবিথ পৰ্যন্ত) 

| 

্‌ ক্রিকেট 

| 

RATE বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম 7890 ম্যাচ 


পর দলের অধিনায়ক হাটন ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যান্তিবর্গ 
অস্ট্রোলয়ার বিরদ্ধে! ইংলন্ডের খেলার ভাবষ্যং ফলাফল সম্পর্কে একটু 
বেশি আশান্বিত হয়ে উঠোঁছলেন। 

কিন্তু অস্ট্রোলয়া দল ইংল্যান্ড সফরের খেলা শুর; ক'রে বিভন্ন 
শাশ্তশালন কাউন্টি দূলকে যখন একে একে ইনিংস পরাজয়ে ব্যাতব্যস্ত 
ক'রে তুললো তখন ইংল্যান্ডের অতি আশাবাদীদের ভুল ভাঙ্গতে শুরু 


| 
N ৮৭ 
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Ral Kam অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে ARA করতে 
পারবেন না বুঝে তাঁকে বাদ দেওয়া হ'ল। 
TES মাঠে গত ১১ই জুন থেকে প্রথম টেস্ট খেলা শুরু হ'ল। 


অস্ট্রোলয়া দল টসে জয়লাভ ক'রে প্রথমে ব্যাট করতে শুরু ক'রে প্রথম 
দিনে ৩ উইকেটে ১৫৭ রান করলো । 


দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহভোজের অল্প পরেই অস্ট্রেলয়া দন ২৪৯ 
রানে সকলে আউট হয়ে গেল ৷ আঁধনায়ক হ্যাসেট আধনায়কোচত দৃঢ়তার 
সঙ্গে একাকী ১১৫ রান ক'রে টেস্ট খেলায় নবম শতাধিক রান করবার 
গৌরব অর্জন করলেন। "কিন্তু তান একমান্ন আর্থার মারস (va রান) 
ও মিলার (৫৫ রান) ছাড়া দলীয় অন্য কোন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে 
সাহায্য না পাওয়ায় উপারি-উত্ত সংখ্যার রানের অধিক রান করা তাঁর = 
পক্ষে সম্ভব হ'ল না। বর্তমান পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ মাঁডয়াম ফাস্ট 
বোলার বেডসার মাত্র ৫৫ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট দখল করলেন। | 
তাঁর মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন খেলোয়াড়ই শেষের দিকে 
দাঁড়াতে সমর্থ হ'ল না। 
ইংল্যান্ড দলও প্রথম ইনিংসের সূচনা শুভ করতে পারলো না এবং 
এই দিনে ৬ উইকেটে মাত্র ১২ রান হবার পর নিধাঁরত সময়ের পূর্বেই 
আলোর অভাবে খেলা বন্ধ Val আঁধনায়ক হাটন সর্বাঁধক go রান 
ক'রে আউট হলেন। 
তৃতীয় MA মাত্র ১৪৪ রানেই ইংল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংসের 
সমাপ্তি হ'ল । বর্তমান পাঁথবার শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার রে িন্ডওয়াল 
৫৭ রানে বিপক্ষের &ঁট উইকেট দখল করলেন। 

y অস্ট্রোলয়া দলকেও দ্বিতীয় ARA মারাত্মক 'বপর্যয়েব 
জম্মুখীন হ'তে হ'ল। বেডসার এমন মারাত্মক বোলিং শুরু করলেন 


bb 


টে ১২০ রান লাভ করবার পর খেলার সময় অতিক্লান্ত হয়ে গে 
| ও Pp ভিজামাঠে aera দক্ষতা দেখিয়ে যথাক্রমে ৬ 
২৮ রান করে অপরাজিত রইলেন। ইংল্যান্ড ও অঙ্গে ন 
প্রথম টেস্ট ম্যাচ এইভাবে অমীমাংসিত থেকেই শেষ হ'ল। 


আগামী ২৫এ জনন থেকে পুনরায় শুর: হবে লস মাঠে |ি 





তাজা, সম্পূর্ণ পাকা, বৌশ wane, Pas আম নিন। আম টক 
"লেও ste নেই। যেসব দেশী আম প্রচুরপারমাণে a 
ত ভাল নয়, সেইসব আমে রস বেশি থাকে। ৰ | 
বাঁটা, ময়লা ইত্যাদি ফেলে দিন, ফলগ্যাল ভাল ক'রে qu নিন 

বোটার কাছের অংশটি ফেলে দিয়ে হাতের চাপের সাহাযো যত 
শ সম্ভব রস বের করে নিন। 
এই m থেকে এবারে 'নম্নলিখিত পানীয় তেযারি করা যেয়ে পারে 


রত 
asien লে 
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Sos জিনিসগল ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে মোটা মসালন 


কাপড়ে ছে'কে ফেলুন, তারপর প্রতি পাউন্ডে ৫০ TAT বা ২৪-২৬ 


.. আউন্স বোতলে & মাসা হিসাবে পটাসিয়াম মেটাঁব সালফাইট মেশান। 


aa মেশাবার সময় যাতে উত্তাপ না লাগে সেদিকে লক্ষ্য 


রাখবেন। 


উপরের দিকে এক কি দেড় 219 খালি রেখে বোতলগনাল ভাত, ক'রে 


Wan! ভার্ত 


ক্রির আগে বোতলগনীল ভাল ক'রে পাঁরচ্কার ক'রে 


ফুটন্ত জলে ১৫1২০ মিনিট গরম ক'রে নেবেন। সবশেষে ক্রাউন কর্ক 


সাল বা সাধারণ 





কর্ক অল্প ভিজিয়ে নিয়ে ভাল ক'রে RATA 





মুখ বন্ধ ক'রে দিন। RÍA শুহ্ক এবং ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে 


দেবেন। 


| পিঠা আমের চাৰ্ন 


পাকার আগে পৃ্ণরূপে পারণত আমের মধ্যভাগ হলুদ রঙের হয় ; 
এই চাটনি তৈয়ার; করার জন্য এইরকম আম নিতে হবে। ama 


I 


E থাকা দরকার |, আমগনাল ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলুন । 


মরচে ধরে না এমন ছুরি দিয়ে উপরের খোসা ছাড়িয়ে ঝাঁজারতে 
YA আমের ছোট ছোট ফালি করুন। এর থেকে 'নম্নালাখতভাবে 
এবারে চাটান তৈয়ার ক'রে নিন_ ভারতীয় খাদ্যগবেষণা কাউন্সিলের 
তত্ত্বাবধানে APTA ফ্রুট ACER লেবরেটারতে এ সম্বন্ধে গবেষণা 


চালান হয়েছেঃ 


(১) আমের 
(২) চান 
(9) নুন 


ফাল . ১ পাউন্ড 
u. ১ পাউন্ড 
i | . 8 আউন্স 


৯১ 
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(8) এলাচি, দারচান, প্রভাত মসলা ই অউন্স 
(৫) শুকনো লঙ্কা | o BR আউন্স 
(৬) আদা o ই আউন্স 
(a) পেখ্মাজের টুকরা o ১ আউন্স 
(৮) রসুনের টুকরা . ষ্ট আউন্স 
(৯) ভাল সিকণ . ৩ আউন্স 


আমের CPA অল্প গরম জলে একট; গরম ক'রে নিয়ে পরে 
চান ও নুন দিয়ে ফেলে রাখুন। কছু পরে ফলের রসে চিন ও 
নুন TE গেলে CATA চাঁপয়ে ৪নং থেকে ৮নং পর্যন্ত মসলাগাল 
একট মসাঁলনের থলেতে আলগাভাবে বেধে ওর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে 
মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না মিশ্রিত জিনিসগ্ীল যথেষ্ট ঘন 
হয়। এর পর মসাঁলনের থলে বের ক'রে দিয়ে তার থেকে মসলার - 
সুগন্ধ বের ক'রে নিন। এবারে Rel দিন। জবাল Mos দিতে 
আপনার ইচ্ছামত ঘন হ'লে নাময়ে ফেলুন। একট; ঠাণ্ডা হ'লে 
পাঁরিজ্কার, বাঁজাণুমুন্ত মুখবড় বোতলে বাতাসে রেখে দিন। ঠাণ্ডা 
হ'লে বোতলের মুখ বন্ধ ক'রে দেবেন। বোতলের বদলে জারও ব্যবহার 
করা যেতে পারে। 


আমের আচার 
নিখুত, পূর্ণ পরিণত কিন্তু পাকে নি এমন আম 'নন। আম একটু 
টক হ’লেই ভাল হয়। ফলগহীল হাত দিয়ে রগড়ে রগড়ে ভাল ক'রে 
ধুয়ে পার্কার ক'রে ফেলুন। তারপর মরচে ধরে না এমন ছনাঁর দিয়ে 
লম্বালাম্ব ক'রে কেটে কেটে, আঁট বাদ দিয়ে শতকরা দুই কি তিন 
ভাগ ৱাইন সালউশনে ফেলে রাখুন। এতে আমের টুকরোগীলর 


DR 





I 
1 
1 





ভাবে আচার তৈয়ার 


| 


হলদে হবে, GA, 
মেশাবেন। | 





‘ 
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কাটা অংশে কাল' কাল দাগ হবে না। এর থেকে এবার 'নিম্নালাখত- 


করতে পারেন ;-ভারতায় খাদ্যগবেষণা পাঁরষদের 


তত্বাবধানে লায়ালাপুরে ফ্রুট প্রডাক্টস লেবরেটারতে এ সম্বন্ধে পরণক্ষা 


| চালান হয়েছেঃ | 
(১) খোসা-াড়ান আমের টুকরা ২ পাউন্ড 
(২) সাধারণ [গুড়ো A ৮ আউন্স 
(৩) মেথির [মোটা গুড়ো ৪ আউন্স 
(8) কালাঁজরার মোটা গুড়ো ১ আউন্স 
(৫) হলুদগ'ড়ো ১ আউন্স 
(৬) শুকনো লঙ্কার MATT ১ আউন্স 
(a) গোলমারিচ ১ আউন্স 
(৮) মৌরি | .. ১ আউন্স 
(৯) ভাল 'দূরষের তেল এমনপারমাণে নিন যাতে সম্পূর্ণ 
আচার্টা তেলে ডুবে থাকে। 


ti 
দরকার মত ন-ন দিয়ে আমের AA ভাল ক'রে ঝাঁকুন। কাঁচের 
পাত্রে বা জারে করে exa এবার রোদে রেখে দিন। চার-পাঁচ দিন 
পরে যখন SERA ঘামতে শুরু করবে এবং বাকল ফিকে 


অন্যান্য সকল জিনস এবং অল্প তেল এতে 


RR ও শুক কাঁচের পাত্ৰে বা জারে চেপে চেপে আচারটা ভ'রে 
ফেলুন, যেন ভেতরে ফাঁক না থাকে। ভাল সরষের তেল এমনভাবে 
এতে দিন যাতে আচারের উপরে সামান্য তেল ভেসে থাকে। দুশতন 
দন পরপর দেখবেন, তেল ক'মে গেলে আবার তেল দিয়ে দেবেন। 
দুশতন সপ্তাহ পরে আচারটা খেতে পারেন। 


৯৩ 
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আমসত্ব 


ভাল রকম পাকা, চুষে খাবার আম নিন। এই আমগ্ীলর শাঁসালো 
অংশটি বেশ পুষ্ট এবং লালচে হলমদ রঙের হয়। এই রকম আম থেকে , 
প্রচুর রস পাওয়া AA! বেশি পাকা বা সামান্য পচা আম নেবেন না, ' 
কেননা, ওতে খারাপ স্বাদ হওয়ার সম্ভাবনা । ভালভাবে ঘষে YA 
ARA থেকে ময়লা ধুয়ে ফেলুন। বোঁটার কাছের অংশাঁট ফেলে 
দিয়ে চেপে চেপে যত বোঁশ পারেন গোলা বের ক'রে নিন ৷ গোলা বের 
করার সময় হাতে দস্তানা পরে নেবেন। পাতলা মশারর কাপড়ে 
গোলাটা ছে'কে ফেলুন। গোলার মধ্যেকার শক্ত অংশগুলি এতে বাদ 
পড়ে যাবে এবং গোলা মেশাতে সুবিধা হবে। 


তামা বা পিতলের থালায় অল্প অল্প ক'রে এই গোলাটা ছাড়িয়ে দিন৷ 
থালার ভিতরের দিকটা কলাই-করা হ'লে ভাল হয়। থালার উপর মাখন- 
মাখানো বা পিচ্ছিল কাগজ দিয়ে নিলে গোলা থালার সঙ্গে লেগে যাবে 
না। ARPA পাতলা জালে ঢেকে রোদে শুকোতে দিন। প্রথমবার 
¿RE গেলে, তার উপর আবার গোলা দিন। এমান ক'রে দিতে 
থাকুন! যতক্ষণ না গোলাটা শুকিয়ে & হী বা ই ই্ডি মোটা হচ্ছে? 
এ রকম অবস্থায় শুকনো গোলাটা দেখতে অনেকটা চামড়ার মত হবে। 
একটা বদ্ধ বাক্সের তলায় অল্প গন্ধক ডুবিয়ে তার ধোঁয়ায় এবার এটাকে 
MIA এতে আমসত্বর চমৎকার রঙাঁট অনেকাঁদন বজায় থাকবে। 


ইচ্ছামত ক'রে কেটে মাখন-মাখানো কাগজে জাঁড়রে এবার কাঁচের 
জারে রেখে দন! 


আসম-দরপ 
পূর্ণ পাঁরণত শন্ত কিন্তু পাকা নয় এমন আম নিন! আমের শাঁসালো 
অংশাঁট নরম থাকলে সে আম নেবেন না। SA VA ঘষে ভাল 
ক'রে ধুয়ে ফেলুন! | 
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দ্বারা যাঁদের MASS ক'রে তোলা সম্ভব, দেশের সেই আবাল-বৃদ্ধ- 
বানিতার M ফেরাবার জন্যে যে উৎসাহপৰ্ণে ব্যাপক আন্দোলন প্রয়োজন, 
সে আন্দোলন করার দায়িত্ব কি গ্রহণ করতে চান 'বাভন্ন পাড়ার এইসব 
শ্লী-প্ৰাতযোগতার অনুষ্ঠানকারীরা ? 


বাঙ্গালীর একটা বদনাম আছে যে, দল বে'ধে একযোগে তাঁরা কোনও 
বড়ো কাজ করতে পারেন না। যাঁরা এ বদনাম দেন তাঁরা সাময়িকভাবে 
ভুলে যান যে, এই বাষ্গালই একদা দল বেধে দেশব্যাপী স্বদেশী 
আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তুলেছিলেন। তবে কথা উঠতে পারে যে, 
ভাঙ্গনের কাজের মতন যেসব ব্যাপারে মত্ততার সহজ ঝোঁকে কাজ” 
করা যায় সেসব FICK বাঙ্গালী দলবদ্ধ হ'তে পারলেও সংগঠনের ধার, 
Fa সাধনার ক্ষেত্রেও সে দলবদ্ধ হ'তে জানে কি না? 


এখন, এই ক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রমাণ করতে হবে 

বে, আমরা তাও পার। পাঁর যে, তার প্রমাণও তো কিছুটা Tate 
এবং দিচ্ছি সমশঙ্খল অগ্রগামীদল, জাতীয় রক্ষীদল, গ্রাম রক্ষণদল 
ইত্যাঁদর গঠনে । ময়ুরাক্ষী পাঁরকজ্পনার অতবড় গঠনের কাজও তো 
প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে এনেছেন বাঙ্গাল এঁঞ্জনীয়ার ও কার্মদলই। 


কিন্তু সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যশ্রী ফাঁরয়ে আনার কাজ নিশ্চয়ই কঠিনতর 
কাজ। এজন্যে Taten Tee দিয়ে দীর্ঘ দন ধরে কঠোর সাধনা চালাতে 
হবে। অস্বাস্থ্যের কারণগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। অনেক 
কুঅভ্যাস, as অজ্ঞতা, e দিনের আলস্য” ইত্যাদির সঙ্গে 
সংগ্রাম চালিয়ে, তবেই একদা সম্ভব হবে কদভ্যাসগুীলর পাঁরবর্তন, 
ব্যান্তগত স্বাস্থ্যের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, দূর হবে গ্রামের 
অস্বাস্থ্যকর পাঁরবেশ, এবং ফলে সমগ্রভাবে ফিরবে গ্রামপ্রধান দেহে 
a 
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| ee বছর আগে ১৯২৭ সালে “ভারতাঁয় ম্যালোঁরয়া- 2 
“aaa (ম্যালোরয়া ইনাঁস্টট্যযট অব ইন্ডিয়া) স্থাঁপত হয়। ৃ 
২০ “ম্যালেরিয়া সার্ভে অব ইন্ডিয়া” 1 





রকফেলার ফাউন্ডেশন ১৯৪২ সালে তাদের কুনূর শাখার ম্যালেরিয়া 
সম্পকে গবেষণা্টী জন্য নিজেদের সাজসরঞ্জাম, ষল্মপাতি দান করে আত 
প্রয়োজনীয় ম্যারৌরিয়া ইনাস্টটুটের দাক্ষিণ ভারতীয় শাখা স্থাপন 
ir I 


স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, ম্যালোঁরয়া-বিজ্ঞানমান্দিরের কাজ Te, fe 
করেন এর PAT! কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রয়োজনমত রাজ্যসরকার- 
গুলিকে ম্যালেরিয়া-সম্পীক্তি সকল বিষয় সম্বন্ধে ও ম্যালোঁরয়া- 
নিবারণ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া, সরকার" ডান্তার,ম্যালোরয়া পাঁরদর্শক 
ও ইঞ্জিনিয়ারদের retarda বিষয়ে প্রতি বৎসর শিক্ষাদান, ভারতে 
HSH ও অন্যান্য ষেসব রোগ মশক দ্বারা সংক্রামিত হয় omelet 
রোধ করা সম্পর্কে ভারত-সরকারকে উপদেশ দেওয়া, কেন্দ্রে ও রাজ্য- 
সমূহে অবস্থিত ম্যালোরিয়া-সংক্রান্তপ্রাতষ্ঠানগলর মধ্যে এবং অন্যান্য 
দেশে কর্মে রত ম্যালোরয়া-বজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষা প্রভাত 
কাজকর্ম এই ASIA ক'রে থাকেন। এ ছাড়া প্রীতজ্ঠানাটর সঙ্গে 
TE গবেষণাগারের ভিতরে ও বাইরে চলে গবেষণা-পরজীবা ও বিভিন্ন- 





পদ্ধাত, অর্থাৎ, বৃটনাশক ও ম্যালোঁরয়া-নিরোধক ওুষধপন্রাদ সম্বন্ধে। 
ম্যালেরিয়া সম্পর্কে তথ্যাঁদসংগ্রহ, কীট-ীবিজ্ঞান, মশকধবংসণ ব্যবস্থা ও 
প্রকাশ ও প্রচারের] ব্যবস্থাও ম্যালোরয়া-বিজ্ঞান মন্দির ক'রে থাকেন। 


“ভারতায় বিজ্ঞান PTT” (Indian Journal of 


ı Malariology) নামে একট ব্ৰৈমাসিক পাঁতকাও এই প্রতিষ্ঠান থেকে 
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প্রকাশিত হয় প্রাতচ্চানাঁটর আঁধকর্তার সম্পাদনায়। এ ধরনের পাঁতিক 
প্রাচ্জগতের আর কোথাও প্রকাশিত হয় না। 

বিষয়ে শিক্ষাদান, গবেষণা, পরামর্শদান ও তথ্যসংগ্ৰহ করা। A 
এখন [TION রাজ্যের ম্যালোরয়া-সংকান্ত সমস্যাঁদর সমাধান ও 
ম্যালেরিয়ানবারশের ব্যাপারে রাজ্যসরকারগালকে, ARES করার কাজও 
এই প্রতিষ্ঠানকে করতে হচ্ছে। তা ছাড়া »শপদ অর্থাৎ গোদজাতায় 
ব্যাধ (Filariasis) সম্পর্কে অনুসন্ধান ও এরুপ ব্যাধানবারণ, 
প্লেগের মভুক নিয়ল্মরণ, মাক্ষকানিরোধ অভিযান পাঁরচালন প্ৰভৃতি 
কাজের ভারও ম্যালেরয়া-বিজ্ঞানমান্দরকে দেওয়া হয়েছে। "দিল্লী রাজ্যে 
ম্যালোরিয়ানিবারণ-সংক্রান্ত কার্যকলাপ TS ১৬ বছর ধ'রে প্রাতচষ্ঠানের 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানেই পাঁরচাঁলিত হচ্ছে। কাজকর্মের উচ্চ মান প্রাতিজ্ঠান- 
To দিয়েছে আন্তর্জাতিক প্রাতণ্ঠা এবং এই প্রতিষ্ঠান 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগ্বালর জন্য আন্তৰ্জাতিক 'শিক্ষণ-কেন্দ্ররূপে 
স্বীকীত পেয়েছে। 
ম্যালেরিয়া-বজ্ঞানমান্দরের অজ্জাহসাবে একটি মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার 
আছে আর MAT নামক মৎস্য পালনাগার। মিউজিয়ামে Tater 
ধরনের মশকের প্ৰাতমনৰ্ত, ম্যালোরয়া-ীনবারণ কার্যে ব্যবহৃত যন্দ্রাঁদ, 
আলোকাঁচত্র, নানাবিধ নমুনা , প্রভাত রয়েছে। গ্রল্থাগারে আছে 
ম্যালোরয়া-বজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে বহু বই ও 
পন্রপান্রকা আঁধকাংশই অবশ্য VENTA অণ্যলের আঁধব্যাধ সম্পর্কে ৷ 
ম্যালেরিয়া-নিয়ল্মণ ও নিবারণ সম্বন্ধে ভারতে ও অন্যত্র যেসব A 


' পূর্ণ কাজকর্ম হয়েছে বা হয়ে থাকে তার বিবরণ-সম্বালত en 


যোগাড় ক'রে MGA রাখা হয়। পূর্বে যে গাম্বীসয়া মাছের 
উল্লেখ করা হয়েছে তার পোনা মশকের শূককাঁট খেয়ে ফেলে। সেজন্য 


OR 


y 
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এখান থেকে ভ বিভিন্ন user কর্মীদের প্রয়োজনমত এই 
মাছের পোনা সরবরাহ করা হয়। সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য ছার, 
5, চিকিৎসক প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন ও বর্ধনে সহায়তা করা। 
উস কক কানত ua পঞ্জ কৰা উই ক 
হয়েছে। তা ছাড়া এখান থেকে ম্যালোরয়া সম্বন্ধে তেরটি পণস্তকাও 
(Bulletin) প্রকাণ্বিত হয়েছে। এই Porra ভারত-সরকারের ' 
স্বাস্থ্যাবষয়ক পুস্ত্রামালার অন্তর্গত। এগুলির দাম খুবই কম, 
চাঁহদাও খুব cat এর, মধ্যে একাঁটতে -মশকীনবারক ব্যবস্থাঁদর 
সকল দিক সাবস্তারে, আলোচিত হয়েছে। সেট হচ্ছে ১১নংচহেলথ 
বুলেটিন, ওনং ম্যালে|রয়া ব্যুরো . (Health Bulletin No. 11, 
Malaria Bureau No. 3); হিন্দি ভাষাতেও এটি wine হয়েছে 
ও . ছাপা হচ্ছে! ৷ 
| উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য ১২ সপ্তাহব্যাপী একাঁট শিক্ষণ- 
ক্রমও পাঁরচালনা করেন্‌। এবং বিভিন্ন রাজ্যের জনস্বাস্থ্যাবভাগ, দেশরক্ষা- 
বিভাগ, রেল কর্তৃপক্ষ, [শিল্প প্রাতম্ঠানসমূহ, বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা প্রভাত 
প্রীতষ্তান কর্তৃক ত ২৬ জন 1চাঁকঘসককে এই Terran 



















1. অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য ভাৰ্ত করা হয়। শিক্ষাদান শুধু প্রাতষ্ঠান- 
ভবনের আবদ্ধ থাকে না। প্রাতষ্ঠানের তত্বাবধানে 
ম্যালোঁরয়া-অধ্মাষিত বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ও থেকে সেখানকার অবস্থা 


ক'রে | ম্যালৌরয়াশনবারক ব্যবস্থা অবলম্বনের 


-পারিশ করার কাজও তাঁদেরকে করতে দেওয়া হয়।- ম্যালোঁরয়া 
ও Tía দেরও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এই প্রাতষ্ঠান 
করেন। এ পৰ্যন্ত ১৮৪৭ জন চাকৎসক ও 1বজ্ঞানের স্নাতক 


৷”, 
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(MEE) এবং অপরাপর ১৬৫ জন ব্যক্তি ম্যালোরয়া-বিজ্ঞানমান্দরে 
শিক্ষালাভ করেছেন। mai ও নয়াদল্লশর “বিভিন্ন বিদ্যা়তনের 
ছাত্রদের জন্য বিশেষ বন্তৃতা ও প্রদর্শনীর বন্দোবস্তও 
উদ্যোগে কৃরা হয়। 


কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় জনস্বাস্থ্যাবিষয়ক বিজ্ঞানের VR উপাধি 
লাভের জন্য পরাঁক্ষা সম্পর্কে ম্যালোরিয়া-বজ্ঞানমাল্দরকে স্বীকৃতি দান 
করেছেন। স্নাতকোত্তর (পোস্ট-্র্যাজুয়েট) গবেষণা সম্পর্কেও প্রাত-4 
চ্ঠানাট অল্প, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ বিশ্বাবদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ 
করেছে। 


ম্যালোঁরয়া সম্পর্কে বহু গুরত্বপূর্ণ গবেষণাই এই প্রাতিষ্ঠানে হয়েছে। 
বহু ম্যালেরিয়া-নবারক ও মশকধবংনী ওষধপন্রও প্রাতচ্ঠানে পরশীক্ষত 
হয়েছে। ম্যালোরয়া-সংক্কান্ত গবেষণা পাঁরচালন ব্যাপারেও ম্যালোঁরয়া- 
বিজ্ঞানমান্দর বহ নূতন ও উন্নত পশ্যতি আবিষ্কার করেছে_আবিজ্কার 
-করেছে ম্যালোরয়াবাহী বহু নূতন পরজীবী । মশক ও MART 
অন্যান্য বহু কাঁটপতঙ্গের জীবনযাত্রাপদ্ধাঁত প্রতিষ্ঠানে ARA 
রূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। বহন কণটনাশক উষধপত্রের গুণাগুণ 
ও প্রয়োগপদ্ধাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরাক্ষা ও গবেষণা পাঁরচালত 
হয়েছে এই ARO ভারতায় প্রাতম্ঠানে। 


ম্যালোরয়াবষয়ক তথ্যসংগ্রহের MET এই প্রাতম্ঠানই বস্তুত 
সর্বপ্রথম Pala করে। আন্দামান; tor; দিলা; বোন্বাই ; 
কাঁথয়াবাড় ; আসামের চা-বাগান ; 'বিকানশর ; পাতিয়ালা ; কালিকাতা 
রাজপুতানা ; কোয়েটা ;- Fat বিমানবন্দর ;. FR; 
তরাই ; বোদ্বাই-এর হক দ্বাঁপ ; দাঁক্ষণাত্যের ওয়াইনাদ ; 
DRA; আহমেদাবাদ ; উত্তর কানাড়া ; সান্টা ক্রুজ (বোম্বাই) ; 
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আলিগড় বিশ্বাবদ্যালয় ; জামনগর ; নেপাল ; দমদম ; মাদ্রাজ ; কোঁচন ; 
বিশাখাপত্তনম | আগ্ৰা AA ও কলাইকুণ্ডার বিমানক্ষেন্র;. বোশ্বাইতে 
জন্য নির্বাচিত স্থান; বানারস বিশ্ববিদ্যালয় ; ভুজ (FR); 
নিলোখেরা CM) ; ভূপাল শহর-এই স্থানগ্ীলতে তথ্যসংগ্ৰহের 
কাজ করা 1 এ থেকে দেখা যাবে যে, দেশের অনেক Bea 
এই কাজের আওতায় পড়েছে! 

১৯৩৬ সানে শহর অণ্চলের জন্য একটি ম্যালেরিয়া-নিবারক সংস্থা 
স্থাপন করা হযয়। তার ফলে ১৯৩৩ সালে যেখানে জনসংখ্যার শতকরা 
১৮:০৮ জন ম্যালোরিয়ায় ভূগতো, ১১৫১ সালে সেখানে শতকরা মা 
০-২৩ জনকৌ|ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'তে দেখা AWA! ১৯৪৬ সালে 
দিল্লী রাজ্যের।।গ্রামাণ্ঠলেও সংস্থার কার্যকলাপ সম্প্রসারত করা হয়। 
তার ফলে TER চিকিৎসাকেন্দ্ৰগণ্‌লতে ম্যালোরিয়ারোগীর সংখ্যা 
১৯৪৫ সালে ১৮,৩৪৪ থেকে PU ১৯৫১ সালে প্রায় ৩৪ শতে দাঁড়ায়। 
ROT ১৯৪৭||সালে জনসংখ্যার শতকরা ৪০ জনকে ম্যালোরয়ার জন্য 
চিকিৎসা করা।হয়। সেই সময়ই এখানে ম্যালোরয়া-নিবারক সংস্থা 








নিবারক সংস্থ! কাজ শর; করে ১৯৪৫ সালে। এই অণ্যলের যে 
অবস্থা তাতে [িক্ষণাীয় সফল পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকলেও ম্যালে- 
{রয়াতে আক্রমণা শতকরা Yo থেকে ৮০ ভাগ পর্যন্ত হাস করা সম্ভব 
হয়েছে। | 
ভারতে ও [দেশে সামারক ম্যালোরয়া-নিবারক সংস্থা স্থাপনের 
ব্যাপারেও RE বিশ্বযুদ্ধের সময় ম্যালোরিয়া-ীবজ্ঞানমান্দর TAR 


পুর্ণ ভূমিকা || নিয়োছল। মধ্যপ্রাচ্য রণাঙ্গনে প্রেরিত প্রথম দুইটি 
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সংস্থার প্রায় সব কর্মচারীই এই প্রাতচ্ঠানের কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে 
একটি ভাল কাজের জন্য a সামারক আঁধনায়কের বিশেষ 
প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়। অতঃপর - গঠিত এর:প আরও ১১৫৭ 
'_ সংস্থার প্রায় সকল কর্মচারী এবং ভারতের সেনানিবাসসমূহের 
ম্যালোরয়া-নবারক ও ম্যালেরিয়া কর্মচারীদের প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়া- 
'বিজ্ঞানমান্দরে শিক্ষালাভ করেন। যুদ্ধকালে সবশুদ্ধ প্রায় এক হাজার 
ব্যান্তকে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয়। 


১৯৪৮ সালে আসামের সঙ্গে অরাশিষ্ট ভারতের সংষোগস্থাপনের 
জন্য একাট রেলপথ--আসাম লিঙ্ক নির্মাণের গুরুত্বপূর্ণ পাঁরকল্পনা 
গৃহীত হয়। রেলপথ ীনর্মাণের অণ্চলাঁটতে. ম্যালোরয়ার প্রকোপ 
খুবই বোশ- বৃষ্টি পড়ে এখানে বছরে দশো os বোঁশ। ম্যালোরয়া- 
িজ্ঞানমান্দরের উপদেশানূযায়শ ম্যালোরয়া-ীনবারক ব্যবস্থাঁদ করার 
সময়ের আগেই রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ হয়ে শিয়োছল। 


১১৪৭ সালে দেশাঁবভাগের পর বিভন্ন আশ্রয়াশীবরে মশক ও 
মাক্ষকা-নরোধক এবং পরে উকুনজাতীয় কাটাঁনরোধক ব্যবস্থাঁদও 
ম্যালোরিয়া-বিজ্ঞানমান্দরের তত্বাবধানে অবলম্বিত হয়। পরে কাজ 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় লোকজন সংগ্রহ ক'রে এই প্রীতচ্ঠানে 
তাদের দেওয়া হয় শিক্ষা। তার ফলেই কাঁটপতজ্গবাহ' রোগগসমূহের 
মহামারীর আশঙ্কা দূর করা সম্ভব হয়েছে! 

গোদজাতায় ব্যাধ (Filariasis) সম্পর্কে গবেষণার ভার ম্যালোরয়া- 
শৃবজ্ঞানমান্দর সম্প্রাত নিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজের অন্তর্গত 
HACE ম্যালোরিয়া ও গোদজাতশয় ব্যাধর সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহের 
জন্য একাঁট দল পাঠানো হয়। ১৯৪৯ সাল থেকে ভারতীয় চাকিৎসা- 
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গবেষকদল মশক-নিবারণ ব্যবস্থা অবলম্বনের সাফল্য ও ‘হেট্ৰাজান’ 
(Hetrazan) নামক AMPS ওষধের সাহায্যে ব্যাপকভাবে গোদ- 
জাতীয় ব্যাধির চাঁ সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছে! প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে, ৃ এ ধরনের ব্যাপক প্রচেষ্টা এই সর্বপ্রথম VA 
পশ্চিম ভারতীয় উর্টীক্লস্থিত বন্দরগীলতেও গোদজাতীয় ব্যাঁধ- 
সম্পর্কে HARTA ও তথ্যসংগ্ৰহ করা হয়। দেশের বহু ANA এই 
জাতীয় ব্যাঁধর প ও তা সহজেই RRA সম্ভবপর লক্ষ্য ক'রে 
ভারত-সরকার ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ম্যালোরয়া-ীবজ্ঞানমান্দরের সঙ্গে | 
ae একটি গোদজাতীয় ব্যাধিসম্বন্ধী শাখা(Filai& Section) স্থাপন 
অনুমোদন | এই শাখার কাজ হচ্ছে এ ধরনের ব্যাধির প্রকোপ 
সম্পর্কে গবেষণা করা। বর্তমানে এর Sa HA হচ্ছে পাঁচ এবং তাঁরা 
একজন সহ-আধকর্তা ও একজন গবেষণা আঁধকারকের অধীনে কাজ 
WAT | a a ¿ 
স্লেগের মড়কাঁনবারণের উদ্দেশ্যেও ম্যালোরয়া-ীবিজ্ঞানমান্দর থেকে 


নাহাম (হিমাচলপ্ৰদেশ) ও ওরছাশাবরে (বাসি) aid দল প্রোরত 
হয়। 











৷ (মহাশয়ে), তরাই (প্রদেশ), জয়পর পার্বত্য অপ্চল (Sivan) ও 

এরনাদে (মাদ্রাজ) ৪টি কেন্দ্র স্থাপন। উত্তরপ্রদেশ ছাড়া আর সব 
থেকেই face দলগীল সাঁরয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ভারত য় 
arten? কাজ চায়ে যাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশে বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা এবং 
ও কৃষিসংস্থার |মালত উদ্যোগে কাজ চলছে। ভারতায় ম্যালোরয়া- 
a রশ ema বিশেষজ্ঞ 


| 
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প্রভৃতি দিয়ে ম্যালোরয়া নিবারণ কাৰ্যকলাপে সহায়তাও ক'রে থাকেন ৷ 
বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা প্রতিষ্ঠানের 'িক্ষাদানব্যবস্থার উন্নয়নকজ্পে যন্যপাতি 
ও সাজসরঞ্জাম দান করেছেন। দেশে ভি ডি টি (DDT) প্রয়োগ 
বাড়াবার উদ্দেশ্যে রচিত এক পাঁরকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে 
ম্যালোরয়া-বিজ্ঞানমন্দির আন্তজাতিক জরুরী শিশু তহাবলের সঙ্গে 
একযোগে কাজ করছেন। পাঁরকম্পনায় ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ভারতের 
কোন রাজ্য সাধারণত যে পরিমাণ ডি Te টি ব্যবহার করে তার আতারক্র 
পরিমাণ ব্যবহার করতে পারলে año ডি ডি টি দান করবেন ( 
Bron ites জরুরি শিশু তহাবিল। 


প্রেসিডেন্ট ঈুম্যানের চতুর্দফা সূচী অনুসারে ভারত-মার্কন অথ 
ভাণ্ডারের সহায়তায় ম্যালোরিয়া-ীবজ্ঞানমান্দর সম্প্রীতি দেশব্যাপী 
ম্যালেরিয়াীনবারণ ব্যবস্থা কার্যকরী করতে শুরু করেছেন। Ton 
বছরের মধ্যে সাড়ে বার কোট নরনারাঁকে ম্যালৌরয়ার হাত থেকে TAL 
করার এই বিরাট পাঁরকল্পনা সত্যই অভূতপূর্ব ১৯৫৩ সালের ১লা 
এপ্রিল থেকে এই কাজ শুরু করা হয়। 'নম্নবার্ণত ব্যবস্থা অন_যায়ী 
এ বছর 1বাঁভন্ন রাজ্য থেকে ac? ম্যালেরিয়া-নবারক দল গঠন করা 
হবেঃ 
RIBA, বোম্বাই--১৬, মধ্যপ্ৰদেশ--৮, MARS, উত্তরপ্রদেশ | 
6, পশ্চিমবত্গ--১৬, হায়দরাবাদ--৪, TEPTLA—4, TTS, 
সৌরাম্ট্র--১, ভ্রিবাঙ্কুর-কোঁচন_১, আজমীর ই, ভূপাল}, 
RATA, কগই, দিল্ল--২, হিমাচল am, কচ্ছ-- 
ই, মাঁনপুর--ই, পুরাই এবং বিন্ধ্যপ্ৰদেশ--২ | 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ম্যালোরয়া উন্নাত ও প্রগাঁতর পথে দু 
বাধা হয়ে দাঁড়য়েছিল। আশা করা বায় যে, আজ যেসব ATI, 
পাওয়া যাচ্ছে তার সদ্ব্যবহার ক'রে সেই বাধা দূর করা যাবে। 
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কলকাতার স্কুল অব টুপিক্যাল মেডানন (উষ্ণমণ্ডলের বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পকে 
গবেধ্ণাকারী পৃথিবীবিখ্যাত প্রতিষ্ঠান)__হানপা তালের একা 'শ 





স্থূল অৰ ট্রপিক্যাল: মেডিসিন__গবেষণাগারের একাংশ 





মাধুরী সেন 


ন সঙ্গে রোনাল্ড রস-এর নাম মা 
I থেকে মানুষ এই ছোট । 
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হিমালয়ের পাদদেশ আলমোরাতে ১৮৫৭ we ১৩ই মে 
রোনাল্ড রসের জন্ম হয়। লন্ডনের St. Bartholomew 
হাসপাতালে চিকিৎসাশাস্্র অধ্যয়ন শেষ ক'রে তান ১৮৮১ POCA 
Indian Medical Service-4 যোগদান করেন। ছাত্রজীবনে 
তান মোটেই তেমন Sot ছাত্র {ছিলেন না কেননা ডান্তারশ পড়াশুনা 
ছাড়াও সকল রকমের কলার প্রাতই তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। কোনো 
একটা বিষয়ে তান যে বিশেষ রকম পারদর্শী ছিলেন তা নয় তব; কিন্তু 
তান গাব রচনা করতেন, কাব্যচর্চাও করতেন আবার অঞ্কের বইও 
Tarrasa! ফলে ডাক্তারী পড়াই অবহেলিত Ys: পরবর্তী 
জাঁবনে তিনি যে বিরাট গবেষণামূলক কাজে হাত দিয়োঁহছলেন এবং 4 
সাফল্যলাভ করেছিলেন তার যোগ্য শিক্ষালাভ তাঁর পূর্ববতশী জীবনে 
ঘটে নন বরং সেদিকে কিছ; 1,102 'ছিল। 
১৮৮১ খশস্টাব্দ থেকে ১৮৮৮ MPA পর্যন্ত রস ভারত এবং 
ACHT নানাস্থানে ঘুরেছেন এবং নিয়মমত কাজ ক'রে গেছেন। vel. 
ria তিনি ইংলন্ডে যান এবং অল্পাঁদন পরে মস রস aa 
বিবাহ করেন ৷ 
যথাসময়ে ভারতে ফিরে এসে এই প্রথম তিনি অনদ্বাক্ষণ যন্ত্র 
৷ ara ম্যালেরিয়া রোগীদের রন্তপরধক্ষায় মনোনবেশ করেন। এরই 
| কয়েক বৎসর আগে লাভেরাঁ নামক জনৈক ফরাসী অস্বাঁচীকৎসক 
'_ ম্যালোরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেন। RG বিষয়, রস কোনো 
জীবাণু আবিষ্কার করতে পারলেন না এবং না পেরে ম্যালোরয়ার 
অন্যসকল সম্ভাব্য কারণ দোঁখয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ১৮৯৪ 
| ba ছুটিতে feta বলাতে যান। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে স্যর 
MES ম্যানসনের দেখা হয় এবং এই সাক্ষাহই তাঁর জীবনের পরবতী 
+ সাফল্যের বীজ বপন করে। ফাইলোরয়াঁসস রোগ সংক্রমণে মশার হাত 
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sould, sha এই তথ্য আঁবচ্কার ক'রে ম্যানসন ইতিমধ্যেই খ্যাতি 
অর্জন করোছলেন। ম্যানসনের দূঢ় বিশ্বাস ছিল মশা অন্য রোগেরও 
বাহক, যার মধ্যে ম্যালোরয়া একাটি। রূসকে তান তাঁর এই fea 
প্রভাবান্বিত করতে চেষ্টা করলেন! তিনি ম্যালৌরয়ার জীবাণ, প্ৰত্যক্ষ 
দোঁথয়ে রসকে তার প্রাতাক্িয়া সম্বন্ধে সম্যক ব্যাঝয়ে দিলেন। 
ম্যানসনের ধারণা ছিল যে মরা পচা মশার দ্বারা IAS জল পান করার 
দরুনই ম্যালোরয়া হয়। কিন্তু রসের গবেষণা দ্বারা সে ধারণা ভুল 
AGAR হয়েছে । একবার বুঝতে পেরে রস 'ীবশেষরূপে উৎসাহী হয়ে 
উঠলেন। ১৮৯৫ Gone ভারতে ফিরে এসে তিনি মশা-ম্যালৌরয়া 
সিদ্ধান্ত AGAN করবার জন্য সব রকম প্রমাণ আঁবজ্কারের উদ্দেশ্যে 
তাঁর সমস্ত শান্ত একাগ্রভাবে ঢেলে 'দিলেন। তাঁর কর্মস্থল সেকেন্দ্র- 
বাদেই “তান তাঁর অনুসন্ধান একান্তভাবে শুরু করেন। সর্বদা 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অগণিত রোগীর রক্তের বিভিন্নতা পরাক্ষা 
ক'রে চলেছেন। অসংখ্য মশা সংগ্রহ করা হচ্ছে; তাদের ব্যবচ্ছেদ কারে * 
পরীক্ষা চলছে অনুক্ষণ। কিন্তু কোনোরকমেই মশা এবং ম্যালোরয়ার 
ঘাঁনম্ঠ সম্বন্ধ আঁবচ্কার করতে না পেরে তান কেবলই হতাশ হচ্ছেন। 
কারণ সব মশা তো আর ম্যালোরয়া ছড়ায় না_কেবল একজাতর মশা 
ম্যালোরয়ার বাহক। সোঁদনে পতঙ্গাঁবদ্যার এত CATS সাধন হয় নি 
এবং মশার এত রক্মভেদও জানা ছিল all রসেরও এ সম্বন্ধে খুব 
সামান্যই জ্ঞান থাকায় মশা সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা কতকটা ভাসা ভাসা 
fel নানারকম মশার বিজ্ঞানসম্মত নামের ধারণা না থাকায় Tels 
তাঁর মশাদের ধূসর রং মশা, খয়েরী রং মশা ইত্যাদি ভাসা ভাসা নামে 
অভাহত করতেন। 

এইভাবে দুবছর কেটে গেল। একাঁদন HATH করতে করতে GATS 
মশার পাকস্থলশ কোষে SSAA গোলাকুতি পদার্থ এবং FESTE 
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কালো বন্দু দেখতে পেলেন। সোদন ছিল ১৮৯৭ GATA ১৯এ 
মে। তান তো ভাবলেন এগুলোই ম্যালোরয়ার জীবাণ্‌ এবং তাদের 
দ্বারা উৎপন্ন রঙের বন্দ: ছাড়া আর কিছ; নয় ; খুব LPT রস। 
পরের দিনও ঠিক-সেই জিনিষই দেখা গেল কেবল আকারে একট; বড়। 
আনন্দে মেতে তিনি বোঁশ একাগ্রতা নিয়ে কাজে মগ্ন হলেন। এর 
পরেই তাঁকে কর্মস্থল বদল করতে হয়। 

কাজ চালান সম্ভব হয় fal কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রাতিবাদে ভ্রুক্ষেপ না করায় 
তিনি ম্যানসনকে এ বিষয়ে জানালেন। ম্যানসনের চেষ্টায় রস শীঘ্রই 
কাঁলকাতা বদাল হলেন ' এবং তাঁকে ভাল গবেষণাগার ব্যবহারের এবং 
শিক্ষিত সহকারণবৃন্দের সাহায্য পাবার সুযোগ দেওয়া হ'ল। মশা 
ইত্যাদি সংগ্রহ করার কাজে তান আরও কয়েকজন আঁতীরম্ত সাহায্য- 
_ কারী পেলেন। এদের মধ্যে মহম্মদ ৬১৬৬১. 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে। 

এসব সত্ত্বেও ম্যালোরয়ার জীবাণ্দ তাঁকে বিভ্রান্ত করতে লাগল--ষে 
ম্যালোরিয়ায় মানুষ আক্রান্ত হয়। সেজন্য Tela লার্ক এবং চড়াই 
পাখির সাহায্য TAA, কেননা এই ধরনের পাঁখদের মধ্যেই প্রায় মানুষের 
ম্যালোরয়ার মতই এক রকমের ম্যালোরিয়া TILL পাওয়া যায় ব'লে 
জানা যায়। এ কাজে অবশেষে তাঁর AO ভাগ্য স:প্রসন্ন হাল । ১৮৯৮ 
GRE মার্চ মাসের একাঁদন তান সাঁত্য সাঁত্য দেখতে পেলেন 
ম্যালেরিয়া সংক্লামত লার্ক পাঁখর রক্তে পুষ্ট মশার পাকস্থলাঁতে 
ম্যালোঁরয়া SA সেই বছর জুন মাসে তান দেখতে পেলেন এই 
জীবাণু পূর্ণতাপ্রা্ত হয়ে: পাকস্থলী থেকে লালা নিঃসরণ! গ্রাল্থতে 
সন্টারত হচ্ছে। এ দেখেই Tole মশা কিভাবে ম্যালোরয়া ছড়ায় সে 
ব্যাপারটা পাঁরচ্কার বুঝতে পারলেন। রসের অধ্যবসায়ের দ্বারা আমরা 
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জানতে পেরোছ যে মশার কামড়ের দ্বারা ম্যালোরয়া রোগাঁট হয়। এ 
আঁবিজ্কারের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই। পরে এ Ra তান 'নিঃসংশয়ে 
প্রমাণ ক'রে দিয়োঁছলেন ৷ 

RENTO এই যুগান্তকারী আঁবজ্কারের কথা জানতে পেরে 
অজ্ঞাতনামা মেজর রসের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল | 


রসের আঁবজ্কারের কথা সম্যক্রূপে ধারণা করতে গেলে এটা 
পাঁরজ্কার হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে, রস নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে সক্ষম 
হয়োছলেন যে ম্যালোরিয়া জীবাণু মশার কামড় ছাড়া অন্য উপায়ে 
সংক্কামত হয় না। কাজেই, মশা সবংশে বিনাশ করলেই দেশ থেকে 
ম্যালোরয়া রোগাঁটও 'বিনাশপ্রাপ্ত হবে এ কথা জানা গেলে ম্যালোঁরয়া- 
সমস্যা অনেকটা সহজ হয়ে এল ৷ 


আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে রস পাখি নিয়ে তাঁর পরীক্ষার কাজ 
করছিলেন। এখন, পাঁখর ব্যাপারে যেটা সত্য, মানুষের পক্ষে যে সেটা 
সত্য নাও হ'তে পারে--এ বিষয়টা বিচক্ষণ ম্যানসনের লক্ষ্য এড়িয়ে ষায় 
fal এই Fa তান রসকে আবার নতুন উদ্যমে গবেষণায় নিযুক্ত 
করলেন, কিন্তু বৃথাই। কর্মের শেষ অধ্যায়ে সকল শান্ত নিঃশেষ 
ক'রেও রস বিফলকাম হলেন। এর অল্পাঁদন পরেই, ম্যালোঁরয়া রোগের 
বাহক হিসাবে মশার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আবজ্কারের সম্মন 
লাভ করলেন জনৈক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক Battista Grassi | 

অবশ্য তাতে রসের গৌরব ক্ষুন্ন হয় নৈ Teena! তিনি রয়্যাল 
সোসাইটির ফেলো নিৰ্বাচত হয়োছলেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 
রয়্যাল পদক লাভ করোছলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বহ: বাঞ্ছিত 
নোবেল পুরস্কার পান। ১৯১৩ PR তান গ্রীন্মপ্রধান দেশের 
রোগ্ধবশেষের জন্য নতুন স্থাঁপত রস ইনাস্টট্যুট এর অধ্যক্ষ হয়োছলেন। 
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চালচলনের মধ্যে বিকৃতি ডুকে আমাদের জীবনকে দগ্ধ ও বিষময় 
Ta তোলে। মোটকথা চালচলনের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ সংযমের 
ন। তার অভাবে কি রকম অসুবিধে ও অশান্তির মধ্যে আমরা 
মাঝে পাঁড়, তাই নিয়ে একট; আলোচনা করা যাক। 

CART! টাইমাঁপসের কাঁটাটা যখন চিনতে না পারার ভাগ 
IT পাশ কাটাবার চেষ্টা করে তখন একটা হাই তুলে শফা 
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সস্তায় পোকাধরা বেগুন পাওয়া যায়, কোথায় সাতটা লেব; দুই পয়সায়, 
সে হদিশ RRA নখদর্পণে। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে কুচো 
চংড়ীটরও গলবার উপায় নেই। 


আমাকে দেখেই হেসে বললেন, MIR, বিয়াল্লশ বছর এই কাজ 
করছি। বাজারের উপর কেমন ধার মায়া পড়ে গেছে আমার। ঢুকলে 
আর বেরনতে ইচ্ছে, করে A. মনে হয় আলুপটল যেন আমার নাম 
ধ'রে TAR UR | 


মুখ ফুটে আর বললাম না যে, ডাকাটাই খুব স্বাভাবক। পোকাধরা 
ও পচা তাঁরতরকার, যাদের কেউ পেশছে না, তান খুজে ae 
তাদেরই মূল্য 'দিচ্ছেন। 


অসম্ভব ভিড়ে সর্বত্র ভরাট। হুমাড় খেয়ে, উপুড় হয়ে, নানান 
ত সস্তায় ‘সেরা’ জানস বেছে নিচ্ছে সকলে! 


মধ্যে মধ্যে আবার অসংখ্য a নিয়ে ঝাঁকাওয়ালারা বাজারকর্তার 
পিছু নিয়েছে ৷ হঠাৎ চেয়ে দেখি, সেই মানুষস্ডুবোন ভিড়ে কানাইবাবু 
কোন গতিকে যেন ডুবাঁট মেরে-উঠে আসচেন। RAE এসে পাঁরন্রাণ- 

y লাভের বেশ একটি নিশ্বাস ছাড়লেন! তারপর TEA বাঁড়র পথ 
ধরলেন। ee 


এই কানাইবাবু আর চারুবাবূর- মধ্যে যে প্রভেদ, সোঁট কিছুটা 
পয়সার আর কিছুটা আমারই মতোন পলায়ন মনোবাত্তর। কিন্তু 
এক জায়গায় উভয়েরই মিল ঘটেছে। উভয়েই ঠকচেন। এবং সে 
ঠকাটাও ইচ্ছে PSE! চারুবাবু 'জানসপত্রে ঠকচেন, তবে পয়সা 
বাঁচাচ্ছেন। আর কানাইবাবু শজানসে তো ঠকচেনই উপরন্তু 
গয়সাতেও। কারণ চড়া দামেই 1তাঁন নিকৃষ্ট জিনস সংগ্রহ করছেন। 
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বাজার 'জাঁনসটা আমাদের নৈমিত্তিক ও নিত্য প্রয়োজনের । তাই 
ব'লে এর গুরুত্ব লঘু ক'রে দেখার মত মুর্খাঁম আর নেই। কারণ ভাল 
বাজার করবার উপর-_ভাল তাঁরতরকাঁর শাকসবাঁজ পাবার উপরই 
আমাদের স্বাস্থ্যসম্পদ নিভ'র করচে। ( 


বিকালে সিনেমা দেখবার আঁভপ্রায় নিয়ে বৌরয়ে পড়লাম। 


বড়ো রাস্তা পার হয়ে একটি 'নারাবাঁল রাস্তায় ঢুকেই একাট দৃশ্য 
নজরে পড়ল। সিল্কের পাঞ্জাব-পরা একজন সৌখথন ভদ্রলোক, 
পুরাকালের খাঁষদের মত তপস্যার ভাঙ্গতে উধর্ববাহ্‌ হয়ে দাঁড়য়ে 4 
রয়েছেন! কাছে পেশছে বুঝলুম তান নিছক নিঃশব্দ তপস্যায় রত 
নন। ‘তান 'বলক্ষণ বিজাতীয় আওয়াজে হ্যাঁমশাই-কে-মশাই”-এর 
ফাঁকে ফাঁকে দুঃসাহসিক পরিভাষা প্রয়োগ ক'রে চলেছেন। তাঁর এই 
আকাঁস্মক ক্রোধের কারণ দেখলুম তাঁর অঙ্গের পারচ্ছদে। বিচিন্ন 
বর্ণের খানিকটা তরল পদাৰ্থ । 


কিন্তু আমার জন্যে বিস্ময়াট তোলা ছিল দোতলার জানালায়। 
ভাঁকয়ে দেখ সম্মার্জন সহ একাঁট মহলা মাঁহষমার্দনীর ভাঙ্গতে 
বলচেন, আপাঁন ক ধরনের ভদ্রলোক মশাই, বলোছ তো “স্যার, তবু 
হাঁক'রে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ছেন কেন? 

মনে মনে বললুম তা তো বটেই, স্যার ষখন বলেছেন, তখন স'রে | 
পড়াটাই AIDA! পথেঘাটে পথচারীর মস্তক লক্ষ্য ক'রে নানা- 
প্রকারের কাঁঠন ও তরল পদার্থ নিক্ষেপের পরাঁক্ষাঁনরীক্ষাটা মন্দ কাজ 
নয়। আনন্দও পাওয়া যায় আর সময়ও কাটে!! 

অতঃপর এক প্রেক্ষাগৃহের সম্মুখে উপাঁস্থত হলাম। দেখলাম একাট 
সুদীর্ঘ লাইন সার্পল গাঁত নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। নানা বয়সী, নানাজাত 
ও Risa চাঁরন্রের লোকে লাইনাঁট ঠাসা। অবশ্য হাফ প্যান্ট-পারাহত 
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+ কিশোরদের সংখ্যাও নগণ্য নয়। দেখে বুঝলাম. অনেকেই অনেকক্ষণ 
থেকে এসে লাইনের মধ্যে মাথা গাঁলয়েছেন--সৈ এক ঘণ্টাও হতে পারে 
বা একাধিক ঘণ্টাও। একটি চোদ্দ-পনর বছরের ছেলে বাঁহাতাঁট 
হাফস্যান্টের পকেটে ডুবিয়ে এবং ভান হাতে অপাঁরামত কেশগুচ্ছের 
পাঁরচর্যা করতে করতে জানিয়ে দিল যে, এই তার প্রথম দেখা নয়, 
এই বই Zora‘ তার তিনবার দেখা হয়ে গেছে। 


আর একজন বললেন যে, তাঁর নাকি সপ্তাহে অন্ততপক্ষে 'তিনটে 
সিনেমা না দেখলে পড়ায় মন বসা দূরের কথা ভাল ক'রে ঘুমই আসে 
না। শুনে স্তাম্ভিত হলাম। এইসব নাবালকের দল- এদের অনেকেরই 
বাপকাকারা কেউ কেরানশ কেউ স্কুলমাস্টার, কোনরকমে সংসার 
চালান_ আর এরা এইভাবে RÍO ক'রে বেডায়। বাজার থেকে পয়সা 
রাখে, বাপকাকাদের পকেট থেকেও । এই বেপরোয়া পয়সা ওড়াবার 
ময় মা-বোন-ভাইদের চ্লান মুখও কি মনে পড়ে না একবার? তা 
ছাড়া নিজেরাও তো ভাল খেতে পারতো। মাঝখান থেকে ঘনঘন 
সিনেমা দেখে AA খোয়াচ্ছে। 


সরকার থেকে শহর-কলকাতায় খুব উল্লেখযোগ্য একাঁট কাজ সম্প্রাত 
করা হয়েছে প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান - নিষিদ্ধ কারে। জীবনের প্রাতপদে 
, ধোঁয়া দেখতে দেখতে আদি বড্ডই ধোঁয়াভীতু। ধোঁয়া দেখলে মনে মনে 
‘কেমন ধারা নার্ভাস হয়ে যাই। AA বলে, যেখানে ধোঁয়া সেখানেই 
নাক আগুন! J 
তা ছাড়া আমার মতো অনেকেরই সিনেমা ঘরে সিগারেটের ধোঁয়ায় 
চোখ জৰালা করে, মাথা ধরে, “সনেমা দেখার আনন্দের পাঁরসমাপ্ত 
হয় মাথা ধরার ওষুধ RE কিন্তু দেখলাম ধূমপায়ীদের অনেকেই 
এই নিষেধাজ্ঞায় রুষ্ট হয়েছেন। ইন্টারভ্যাল বা শীবশ্রামের স্বল্প 
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স্বাস্থাল্রী £ ৩য় বৰ্ষ, ৪থ সংখ্যা | 

মিডিয়াম ফাস্ট বোলার বেডসার ১০৫ রানের বিনিময়ে অস্টোলয়া দলের ৷ 
মল্যবান টি উইকেট দখল করতে সমর্থ হন। অবশ্য ওয়াড'লে ৭৭ 
রানে ৪টি উইকেট দখল ক'রে কম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন fa 


ইংল্যান্ড দলের প্রথম ইনিংসের সূচনা খুব শুভই হয়। ইংল্যান্ড 
দলের আধনায়ক হাটন ১৪৫ রান ক'রে বিপক্ষ দলের অধিনায়কের 
মতই শত রানের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তরুণ উদীয়মান ব্যাটসম্যান 
গ্রেভনিও মাত্র ১২ রানের জন্য সেন্চুর লাভে অসমর্থ হন। অস্ট্রোলয়ার 
দল থেকে ২৬ রানে এগিয়ে থেকে অর্থাৎ ৩৭২ রানে ইংল্যান্ড দল | 
প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে। 


এর পর অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ৩৬৮ 
রানে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়। বর্তমান পৃথিবীর শ্ৰেষ্ঠ 
চৌকস খেলোয়াড় মিলার ১০৯ রান ক'রে Cota করবার গোঁরব dl 
করেন এবং মরিস ৮৯ রান ক'রে অর্থাৎ মান্ন ১১ রানের জন্যে শতরানা 
থেকে AGS হন। 


চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড দল.দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু ক'রে মানু « 
২০ রানে তাদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান Teale উইকেট হারায়। হাটন, , 
কেনিয়ান ও গ্রেভান এইভাবে আউট হয়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ড দলের 
পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়। পরাজয় নিশ্চিত বলে শেষ 
দিনের খেলায় মাঠে দর্শকসমাগমও অত্যন্ত কম হয়। ডন ব্রাডম্যান, 
নোঁভল কাডাস প্রভাতি বিখ্যাত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ইংল্যান্ডের পরাজয় 
অবশ্যম্ভাবশ বলেই মত প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্রিকেট খেলার 

বড় আনশ্চিত এবং একমাত্র এই কারণেই এই খেলার আকর্ষণ এত বেশি 
NIT বা শেষ দিনের খেলায় অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে প্রথম 
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+ টেস্ট খেলায় আত্প্রকাশকারণশ তরুণ MET (বাম হাতকে প্রাধান্য- 
HMPA) ব্যাটসম্যান ওয়াটসন, ডেনিস কম্পটন ও বোঁলর সাহায্যে 
খেলার মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেন। লিন্ডওয়াল, মিলার, জনস্টন, 
রং, বিনভ ও ডোভডসনের মত শান্তশালী বোলারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে 
তান ১০৯ রান ক'রে নিজ দলকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করেন। 
বোঁলর ৭১ রান, কম্পটনের ৩৩ রান ও ব্রাউনের ২৮ রানও অবশ্য দলকে 
যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। 


১৯৩৮ সালে হাটন ও কম্পটন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট 
£ খেলায় অবতীর্ণ হয়ে শতরান করেছিলেন। তারপর এই দশর্ঘকালের 
মধ্যে অন্য কোন থেলোয়াড়ই এ গৌরব লাভ করতে পারেন নি। বর্তমান 
টেস্টে চরম সঙ্কটের মুখে ওয়াটসনের শতরান হাটন ও কম্পটনের 
শতরান থেকে অনেক বেশি স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জবল | 

হ্যাসেটস্দলের সকল শান্ত নিয়োজিত vue শেষ দিনে ইংল্যান্ড 
.. "দলেৱ সাতাঁটর বেশি উইকেট দখল করতে পারেন না। মোট ৭ উইকেটে 
২৮২ রান হবার পর খেলার সময় আঁতক্লম হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় 
টেস্ট খেলাও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়৷ 


পর পর HT টেস্ট খেলা অমীমাংসতভাবে শেষ হওয়ায় তৃতীয় 
টেস্টের আকর্ষণ আরও বোশ হবে। যে দল এই টেস্টে জয়লাভ করবে 
তাদের রবার লাভ করবার সম্ভাবনাই হবে AM সুতরাং উভয় দলই 

_ জয়লাভের জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


টোনল 


গত ome ৪ঠা জুলাই পাথবীর শ্রেষ্ঠ প্রাতযোগিতা হিসাবে 
খ্যাত উইাম্বিলভনের খেলা শেষ হয়ে গেছে। প্রাত বছরের মত এবারেও 
টি পাধিবীর-সকল প্রান্তের কুশলী a ও মাঁহলা খেলোয়াড়েরা এই 
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প্রীতযোগিতায় অবতীর্ণ হয়োঁছলেন। ভারতীয় ১ নং ও ২ নং * 
খেলোয়াড় নরেন্দ্রনাথ ও নরেশকুমার চতুর্থ রাউন্ডে পরাজিত হয়েছেন 
সত্য, কিন্তু তাঁরা এবারে সকল খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা 
লাভে সমর্থ হয়েছেন। এবারকার প্রায় সকল 1বভাগেই আমোরিকার। 
খেলোয়াড়েরাই সাফল্য লাভ করেছে। অস্ট্রেলয়া একমাত্র 
ডাবলস ছাড়া অন্য কোন বিভাগে বিশেষ ARA করতে পারে নি! 
বর্তমান বৎসরের Tasa বিভাগের ফলাফল হ'লঃ 

পর্ষদের সি্গলস ঃ NA O. 
(ডেনমার্ক) ১-৭, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে পরাজিত করেন। - 

মহিলাদের Peras মিস মোরন কনোলি (আমোরকা; গত বৎসরের 
ধবজায়নী) দিস ডোঁরস' sete (আমোঁরকা) ৮-৬ ও ৭-৫ গেমে 
পরাজিত করেন। | 

পর্ষদের ডাবলসঃ কেন রোসওয়েল ও লুইস হোড RAR) 
মারাভন রোজ ও রেক্স UTIs (অস্ট্রোলয়া) ৬-৪, ৭-৫, ৪-৬ ও 
৭-৫ গেমে পরাজিত করেন। 

মহিলাদের ডাবলসঃ মিস ডোঁরস হার্ট ও মস শাল ফ্রাই 
(আমোরকা) মিস aña কনোল ও মস জুলিয়া সিম্পসনকে , 
(আমেরিকা) ৬-০ ও ৬-০ গেমে পরাজিত করেন। 

kuss ভল des সেক্সাদ ও ডোরিস হাট (আমোরিকা) Rd 
মোঁরয়া (আজেরখশন্টনা) ও মস শার্লি ফ্রাইকে (আমোরকা) ৯-৭ ও, 
৭-৫ গেমে পরাজিত করেন। ( 


ফাটল 


অগ্রসর হচ্ছে? ইস্টবেঙ্গল,. মোহনবাগান ও রাজস্থান দল যথাক্রমে 
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সমগ্র বাঙলা দেশের সবকিছুরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব। সেদিন বিশ্ব 
মানবের সাধারণ সভায় বহু দিক দিয়ে উচ্জ্বল era বাহক ও 
ধারক বাঙ্গাল জাতির স্থানটা কোথায় হবে--সেটাও ভেবে দেখা 
দরকার। 

দেশাবভাগের পর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্বল্প আয়তনের ওপর 
পড়েছে অত্যাধক চাপ--আর সে চাপে আবার সবচেয়ে বেশ TO 
হয়েছে রাজধানী কলকাতা । প্রধানত ব্যবসাবাণজ্যের কেন্দ্রস্থল এই 
শহর কলকাতার বর্তমান যে অবস্থ তাতে এই শহরকে ছাত্রদের 
স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আদর্শ স্থান কিছুতেই বলা চলে না। তাই 
ছান্রদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামী আঁভভাবকদের ভেবে দেখা 
উচিত যে, মফস্বলবাসী ছাত্রদের সকলের পক্ষেই কেবলমান্র পড়া- 
শোনার প্রয়োজনেই কলকাতার এই ভিড়ের মধ্যে আসা অপরিহার্য 
কি না। মফস্বলের ইস্কুল-কলেজে ভালো লেখাপড়া হবার অসুবিপা_ 
আগেকার তুলনায় আজকাল অনেক কম! বরং মফস্বলের ছাত্ররাই 
আজ কলকাতার ছাত্রদের তুলনায় কোন কোন ক্ষেত্রে বৌশ সাফল্যের 
পরিচয় দিচ্ছে। সে দিক দিয়ে মফস্বলের ইস্কুল-কলেজকে নিকৃষ্টতার 
দুর্নাম আতর আর কিছুতেই দেওয়া চলে AT! বরং, ভালো ছাত্র 
A am কলকাতায় চ'লে না আসে এবং পরিবর্তে মফস্বলের 
কলেজগুনলতেই  পড়াশদনা করে, তা হালে মফস্বলের 
কলেজগযীলর পরাক্ষাফল এবং অন্যান্য উৎকর্ষ বাড়তেই থাকবে। 
কলেজ ভালো ফল দেখাতে পারলে তা আরও জনপ্ৰিয় হবে, ছান্র- 
সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে আর্ক সংস্থানও বাড়বে, ভালো ছাত্র এবং 
AM মাইনে স্বভাবতই ভালো অধ্যাপকদের সেখানে আকর্ষণ FETT 
ফলে সব জড়িয়ে কলকাতার মত একটা স্থান, যেটা অন্তত TE 
জীবনের পক্ষে আদর্শ স্থান নয় সেখানে রেখে ছেলেমেয়েদের পড়াবার : 
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-/ মোহও অভিভাবকদের কাটবে। সুতরাং মফস্বলের খোলা আবহাওয়ায় 
মুক্তপ্রকীতির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশি ঘানম্ঠতার সুযোগ পেয়ে 
REIHE দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের উন্নাতই হতে থাকবে। 

সকলকে স্মরণ করতে অনুরোধ কার যে বিলেতের অক্সফোর্ড 
কেমাঁরজ আদ বিদ্যালয়গ্ীলর কোনটিই ওদেশের গঞ্জের হাটের 
হট্টগোলের মধ্যে অবস্থিত নয় এবং ব্রক্ষচর্য আশ্রমের তপোবনের কথা 
বাদ দিলেও আমাদের নালন্দা-তক্ষশলাও হাটের মাঝে প্রাতম্ঠিত ছিল 
না। 


ধুলো করবার উপযোগী মাঠ-ময়দানের অভাব, কলকাতার বাজারের 
শুক্‌নোবাঁস তাঁরতরকারতে ভটামনের অভাব; কাঁচাঘাস বাজত 
খড়তৃষিপ্রধান থাদ্যে-জীবিত খাটালের বাঁধাগরূর দুধ এখানে এমাঁনতেই 
তার ওপর আবার নোংরা জল এবং অন্যান্য ভেজালে তার 
আরও শোচনীয়। তা ছাড়া অধ্যয়নরত ছাত্রদের চক্ষুর বিশ্ৰাম 
ও দৃম্টির মুক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় 'দিগন্তপ্রসারী সবুজ 
মাঠের সঙ্গে চক্রবালরেখায় Mas উদার নীল আকাশের পানে তরুণ 
: দৃষ্টিকে উধাও ক'রে দেবার সুযোগের একান্ত অভাব এখানে । 
উপরন্তু ছাত্রদের নিষ্ঠা ও সাধনাকে 'বাঘি:ত করবার জন্যে যতরকমের 
উৎপাত সম্ভব তার Teint একযোগে মিলিত হয়ে ছাত্রমেধ যজ্ঞের 
জন্যে যেন apa লিপ্ত! 
এমন অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাস্থ্যরক্ষার 
চেয়ে কী করা কর্তব্য তাই নিয়ে ভাববার এবং সকলকে ভাবতে 
মত কথা এটা ৷ কারণ সমস্যার সমাধান একটা চাইই! 
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প্রথম প্রথম wi: গেটে ৰায় কমাবার এবং পেটের পেশী মতে করার 
পক্ষে আসনাঁট শ্রেষ্ঠ। সকালে ঘুম ভাঙলে মাথার নিচে থেকে বালিশ _ 
সারিয়ে ফেলে বিছানায় চিৎ হয়ে শঃয়েই আসনাঁট করতে হয়। অবশ্য = 
ব্যারামের পরে এবং অন্য আসনের সঞ্গেও করা চলে। 


থমে ডান পায়ের হটি; ভেঙে 'ক' চিত্রের ভঙ্গিতে ডান পায়ের ৷" 
ঢু ডান পাশের পেট ও বুকে দ'হাত দিয়ে সাধ্যমত চেপে ১৫-২০ 

ন্ড (সাধ্য হ'লে বোশ সময়) থাকবেন। তার পর ভান পা thd 
জা ক'রে ১৫-২০ সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম নিয়ে বাঁ পায়ের 
ডান পায়ের মতন বাঁ পায়ের উর. বাঁ দিকের বুক ও পেটে সাধামত ; 
দিয়ে চেপে ধ'রে ১০-১৫ সেকেন্ড (সাধ্য হ’লে বেশ সময়) 
কে লম্বা ক'রে দিয়ে ১৫-২০ সেকেন্ড শবাসন করবেন। ত তারপর চিৎ 
শুয়ে দুপায়ের হাট; ভেঙে mare দিয়ে ‘খ’ চিত্রের মত ' এ 
জোরে চেপে ১০-১৫ সেকেন্ড (সাধ্য হ'লে বোশি সময়) থেকে পা 
য়ে ১৫-৩০ সেকেন্ড শবাসন করবেন। হাত দিয়ে পা চেপে ধরার 
am হাঁটুর যত নিচের দিকে নামে এবং পেটে ও বুকে যত 














রর উঠে রানার দার হাটু গা ত E 
য় পেট ও হকে উদ লো হয়ে সাধামত ১৫:২০ দে = 
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বা বেশিক্ষণ থাকবেন। তারপর foe হয়ে শুয়ে এক মাঁনটকাল শবাসনে 
বিশ্ৰাম । এ আসন বারবার তিনবার করার প্রয়োজন নেই। প্রথমে ডান 
পা, তারপর বাঁ পা, তারপর দুপা এবং শেষ হ'লে শবাসন করার পর ' 
উঠেল্পসে দু'পা চেপে ধরা ও ছাড়া এবং আবার শবাসন করা । এই রকম 
একবার করলেই যথেষ্ট | এই হ'ল পবনম্স্তাসনের প্রথম পর্যায়) শ্বাস 
সারাক্ষণই স্বাভাবিক রাখতে হবে। 












পবনমুক্তামন | চিত্র ‘ক’ ] 


দ্বিতীয় পৰ্যায়ঃ প্রথম পর্যায়টি বেশ কয়েকাঁদনের চেষ্টায় অভ্যস্ত 
হয়ে গেলে তখন শুরু করতে হয় এর "দ্বিতীয় পর্যায়। "দ্বিতীয় পর্যায় 
পর্যন্ত করতে পারলে সম্পূর্ণ পবনমুন্তাসন করা হ'ল। তবে বয়স্ক 
লাকেরা অনেকে দ্বিতীয় পর্যায়টুকু আয়ত্ত করতে পারেন না। কিন্তু 
হতাশ হবার প্রয়োজন নেই। কারণ কেবল প্রথম পর্যায়টুকু করতে 
পারলেও অনেকখানি উপকার পাওয়া যায়। যাই হোক এরপর owls 
পর্যায়ের কথা বাঁল। পবনমূস্তাসন উপার-উক্ত নিয়মে অভ্যাস করার 


০৩৩ 
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সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই সময় ও চাপ বাড়াতে হবে। কিছুদিন অভ্যাসের পর 
একট; সহজ বোধ হ'লে এবং এভাবে চেপে ধরলেও যাঁদ মনে হয়, তেমন 
চাপ পড়ছে না, তা হ'লে প্রথমে ডান পা চেপে ধ'রে “ঘ' চিত্রের মত বাঁ 
পা সোজা রেখে উঠে বসবেন। বসে ক্ষণকাল চত্রের মত থেকে এ. পা 


ধরা অবস্থাতেই (Se হয়ে শুয়ে পড়বেন। তারপর পা ছেড়ে ২০-৩০ 





পবনমুক্তাসন [চিত্ৰ ‘খ’ ] 
সেকেন্ড শবাসন করবেন। শবাসন ক'রে ডান পায়ের অনুরূপ বাঁ পায়ের 
হাটি ভেঙে চেপে ধ'রে ডান পা সোজা রেখে উঠে বসে সোজা হয়ে 
চেপে ধরে সামান্য সময় পরে এ পা ধরা অবস্থাতেই শুয়ে পড়বেন 
এই অবস্থায় সামান্য সময় চেপে ধ'রে থাকবার পর পা ছেড়ে ২০-৩০ 
সেকেন্ড শবাসনে বিশ্রাম ক'রে দুপায়ের হাঁটু ভেঙে Y চিত্রের মত 
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এই আসন পায়ের পেশীকে মজবৃত ও কর্মক্ষম করে। পায়ের বাত, 
পা কামড়ানো, হাঁটুতে বাত ইত্যাঁদ দূর করে। আহারের পর এ আসনে 





বজাসন বা বারাদন 


ব'সে হাড়ের চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়ালে সহসা চুল পকে না মাথাধরা 
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সময়েও এ আসন করা ষায়। গহপঁরা = 
















£ ou বর্ষ ৫ম সংখ্যা 
কি করিয়া কুম্ঠারোগ হয়? 


যাঁদ কোন সংক্রামক কুজ্ঠরোগণীর সঙ্গে কোন সুস্থ লোক আধক 
মেলামেশা বা একত্র বসবাস করে, তবে ক্রমাগত বা বারে বারে জীবাশ্‌- ' 
গুল তাহার গায়ের চর্মে আক্রমণ করিতে থাকে। 'কল্তু যদি 
তাহার শরীরে FORT, প্রাতহত কারবার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে তবে 
সে জীবণুঙ্গুলিকে দমন করিয়া রাখিতে ও মায়া ফেলিতে পারে। 
fore যাঁদ তাহা না থাকে তবে ক্রমাগত অনেকদিন ধাঁরয়া বা বারে 
বারে সংক্রমণ চালতে থাকিলে ধরে da তাহার শরীরে দাগ বাহির 
হইতে পারে। দাগের সংখ্যা এক বা অধিক, এবং শরীরের ষে কোন 
অংশে হইতে পারে। 


দাগ দেখা দিলেই যে উহা বৃদ্ধিলাভ কারতে থাকিবে এমন নহে। 
দেখা যায়, কাহারও কাহারও গায়ে দাগ Wes হইলেও অল্পদিনের 
মধ্যে উহা একেবারে মিলাইয়া যায় এবং প্রায় বাহির হয় না। 4 
কাহারও কাহারও দাগ িলাইয়া গেলেও Teale পরে আবার বাহর 
হয়; কাহারও বা দাগ Tee, বাঁড়য় আর বাড়ে না; আবার, কাহারও 
দাগ এবং আন্দষণ্গিক Spanier প্রথম হইতেই ধীরে ধীরে 
বাঁড়তে থাকে৷ 

কুষ্ঠজ্জীবাণু প্রবেশ করিবার ছয় মাস হইতে তিন বা চার বৎসরের 
মধ্যে সাধারণত কুষ্ঠরোগের চিহ্ন ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। কাহারও কাহারও কুড়ি, পৰ্চিশ বৎসর পরেও রোগ ARA 
পাইতে দেখা যার। | 

কুণ্ঠরোগণীর সঙ্গে দৈবাৎ সংস্পর্শে বয়স্কলোকদের রোগ হইতে 
প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এরূপ সংস্পর্শে 
কুষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে। 


y 
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সকল কুম্ঠরোগশরই যে গায়ে দাগ হয়,’ তাহা নহে। এমন রোগা 
আছে, যাহাদের গায়ে কোনই দাগ হয় না, কৈবল হাতে পায়ে অসাড়তা 
থাকে। 


eS কয় প্রকার? 


চিকিৎসার জন্য ডান্তারেরা রোগের তারতম্য অনুসারে FE পাঁচ 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকেন। কিল্তু জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে 
কুষ্ঠরোগঁদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়--অসংক্লামক এবং ABTS | 


s 
সকল FUERA কি সযপ্থব্যাক্তৰ পক্ষে বিপজ্জনক 2 


না, তাহা নহে। সকল কুম্ঠরোগ্সীই . সুস্থ ব্যাস্তদের শরীরে 
জীবাণু সংক্রমণ করিতে পারে না। একমাত্র সংক্লামক কুজ্ঞরোগগ্রস্ত 
ব্যান্তদের শরীরের চর্ম ও নাসিকা হইতে কুম্ঠজীবাণু বাহির হইয়া 


qe লোকাঁদগকে সংক্লাঁমত করিয়া থাকে। 


কোন কোন কুষণ্ঠরোগ'ঁর দেহ জাবাণুদের সাঁহত যুদ্ধ করিয়া 
শরীরের মধ্যে তাহাদের আবদ্ধ কাঁরয়া রাখে অথবা মারিয়া ফেলে। 
সেজন্য কুষ্ঠরোগের দাগ এবং বিবকলাম্গতা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের 
শরীর হইতে জীবাণু নির্গত হইয়া অন্যের দেহে সংক্রামিত হইতে 
পারে না। = ৷ 

সংক্রামক GUTH মধ্যে কাহারও কাহারও দাগ, চৰ্মস্ফাতি এবং 
FSS এত কম থাকে যে ইহাদের দেখিলে সহজে বুঝিতে পারা 
যায় না যে, ইহাদের কোন রোগ আছে। আরও, ইহাদের জবর, বেদনা, 
বকলাষ্গতা বা ক্ষত কিছুই না থাকার জন্য ইহাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম 
কারতে কোন অসুবিধা ঘটে না এবং কাহারও মনে সন্দেহ না 
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জাগাইয়া সকলের ACH ' অবাধে মেলামেশা করিয়া ইহারা রোগ 
ছড়াইতে UTE | 


কুষ্ঠরোগের সংক্কামতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আধ্যানক জ্ঞান ও বিশ্বাস 
না থাকায় কেহ কেহ অন্যের মধ্যে যাহাতে রোগ ছড়াইতে না পারে | 
সেজন্য কোন সতর্কতাই অবলম্বন করেন না। কেহ বা সংক্কামতা 
সম্বন্ধে অবাহত থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র দায়ত্ববোধহীনতার জন্য 
এ সম্বন্ধে কোনও সতর্কতা অবলম্বন করেন না! AU লোকেরাও 
এ সম্বন্ধে এত উদাসীন ও দায়িত্ববোধহশীন যে তাঁহারাও কুষ্ঠব্রোশ 
যাহাতে বস্তার লাভ না করে সেজন্য কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন 
না। এইসব কারণে আমাদের দেশে কুষ্ঠরোগের এত AMS | 


কোন কুষ্ঠরোগণ সংক্রামক কিনা তাহা কেবলমাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকই 
বলিতে পারেন। সেজন্য তাঁহাকে দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব রোগীকে ২৫ 
পরণক্ষা করাইতে হইবে এবং তাঁহার উপদেশ অন্যায়শ সকল সতর্কতা * 
ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 


কুষ্ঠরোগে কি যে-কেহ আক্রান্ত হইতে পারে? ' 


হাঁ, তাহা হইতে পারে। [কিন্তু বয়স্ক স্মীলোক ও পম অপেক্ষা _/ 
শিশুরাই সহজে আক্রান্ত হয়। দেখা RAR যে, সংক্লামক কুষ্ঠরোগ- 
গ্রস্ত পিতা বা মাতার সাঁহত যেসব শিশুরা বসবাস করে তাহাদের 
মধ্যে শতকরা চল্লিশ হইতে আশি জন শিশুই কুচ্ঠরোগে আক্রান্ত 
হয়। অথচ বয়স্ক স্বামী বা স্তর সংক্রামক রোগ থাকিলেও উহাদের 
A 
দেখা যায়৷ 
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ট্রপিক্যাল স্কুল হাসপাতালে কৃষ্ঠবিভাগের অধিকর্তা ডাঃ ধমেন্দ্র কার্যে নিরত 





একটি শিশু কুষ্ঠরোগীকে ইন্‌জেকসন দেওয়া! হচ্ছে 





ডাক্তার দ্বার! পরীক্ষিত হবার e রোগীর। সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে 
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আরও, যাহারা যত অল্প বয়সে এ রোগে আক্রান্ত হয় তাহাদের 
রোগের অবস্থা ততই অজ্পদিনে গুরুতর হইতে দেখা যায়। যে 
সকল PUTT সংক্রামক, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান কারলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, অনেক রোগণই তাহাদের বাল্য-অবস্থায় কোন না কোন 
সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শে বাস করিয়াছিল। 


কোন কোন লোককে অপেক্ষাকৃত সহজে এ রোগে আক্রান্ত হইতে 
_.. দেখা যায়। খুব সম্ভব, তাহাদের শরীরে Fo, প্রাতহত 
|| কারবার শান্ত কম থাকে। আবার দেখতে পাওয়া যায়, কোন কোন 
৷ লোকের এই শান্ত এত বেশ যে উহাদের শরারে কুষ্ঠরোশের জীবাণু 
প্রবেশ কারলেও তাহাদের এই রোগ হয় না। বক্ষমারোগেও এ রকম 
দেখতে পাওয়া যায়। ইহার সাঠক কারণ এখনও জানা যায় নাই। 


সাধারণত, কুষ্ঠরোগ সহজে হয় না। ইহার সম্বন্ধে অযথা বা 
আঁতারন্ত ভাত হইবার কোনই আবশ্যক নাই। 


শরীরের চর্মে কোন দাগ দেখা দলে উহাতে বেদনা বা অন্য কোন 
অসদাঁবধা না থাকিলেও অবহেলা করা উাঁচত নহে। VIER দেখানো 
ET 

সর্বদা: মনে রাখিবেন শিশুরাই অধিকতর সহজে কুম্ঠরোগে 
আক্রান্ত হয়। ALOT সর্বদা ও সর্বাগ্রে উহাদের রক্ষা কাঁরতে হইবে। 
ব্যক্তি হইতে উহাদের সর্বদা দূরে সরাইয়া রাখিবেন, 












না। কুম্ঠরোশগ্রস্ত পিতামাতার যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, 
তখন তাহার শরীরে কুম্ঠরোগের কোন চিহ্ন থাকে না। মখর কোন 
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সংক্রামক SSMS মাতার সন্তান জন্মায় তখন ate তাহান্দে 
তাহার লালনপালন করেন তবে শিশুর. কুষ্ঠ হয় না। 


লালনপালন করা প্রয়োজন। সংক্রামক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্মালোক তাহার 
সন্তানকে স্তন্যপান করাইবার সময় যে গান্রসংস্পর্শ হয় তাহাতেও 
এ শিশুর কুষ্টরোগ হইতে পারে। সেইজন্য এই সব শিশুকে অন্য 
আত্মশীয়ার স্তন্যপান করাইয়া অন্যত্র মানুষ করাইলে সেই সংস্পর্শেব 
সম্ভাবনাও থাকে না। 


aa কি Para করা যায় Y | 


হাঁ, নিশ্চয়ই যায়। যে যত শীঘ্র Grae চিকিৎসা নিয়মিতভাবে 
গ্রহণ করে তাহার তত শীঘ্র সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা UTA! 
নূতন নূতন G4 ও ব্যবস্থার কল্যাণে পুরাতন রোগীদের এখন আব 
নিরাশ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। অবশ্য, ষাঁদ কেহ বোঁশনন 
কুষ্ঠরোগে aa অন্ধ হইয়া গয়া থাকে, অথবা যদি কাহারও হাত 
ma কিংবা অঙ্গুলি জনাড়য়া দিতে পারিবে না। 


কিন্তু আধ্যানক চিকিৎসায় ক্ষত সারিয়া যায়, চর্মের দাগ পরন্কার 
হইয়া যায়, চর্মীপণ্ড থাকিলে উহা মিলাইয়া যায় এবং রোগের 
প্রকোপ ও ference রোধ করিতে পারা যায়; এমন কি, অসাড়তা 
কিয়া গিয়া স্পর্শবোধ স্বাভাবিক হুইয়া ওঠে এবং দাগে পঢনরার লোম 
ওঠে ও ঘাম নির্গত হয়. প্রাথীমক অবস্থার রোগীদের আধুনিক 
চিকিৎসায় পূর্বাপেক্ষা অল্পাদনে এবং এমনভাবে রোগের fee ও . 
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কখনও বিল বে am 
[বল । অধিক বা পায় এবং আরোগালাভ করা ক 


তাহার গায়ে জল ঢালিলে কাঁ ফল হইবে? 


হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ শাখাৰ প্রণীত “zine 


q হইতে উদ্ধত) 
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A পালন ও সত 4 
য়া হয়। প্রত্যেকটি hey যাতে সুস্থ সবল SR 
নাগারকরুপে গড়ে উঠে দেশের সম্পদ ব'লে পরিগাণত হ'তে ৷ 
দিকে নজর রেখে শিশু জন্মাবার আগে থেকেই উপযুক্ত ব্যবস্থা 
করা হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থেকে তার জন্যে 
এবং অনুকূল পরিবেশ রচনা করে রাখা হয়। তারপরু তার 
পর থেকে তার AO = পৰিচৰ্যা ও পালনের জন্যে যা কিছু = 
পল টিসি ere 






m wes বছরের কু বয়সের eh won | 
i হলো এই বিভাগের অন্যতম কাজ। এই বিভাগ ইং 
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বিলেতে স্বাভাবিক গর্ভবাসকাল সম্পূর্ণ হবার আগেই যেসব অপুষ্ট শিশু ভুমি 
হয়, অকালমৃত্যু নিবারণ ক'রে তাদের বাচিয়ে রাখবার জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত 
আছে। জন্মের সময় যাদের ওজন থাকে ৪২ পাউণ্ড (ওদেশে সদ্যোজাত শিশুর 
স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে অনেক কম) তাদের জন্মে আলাদা আবহ-নিয়ন্বিত ঘর 
আছে, কারণ তার! বাতাসের ETE] সহা করতে পারে ay) তারপর সেবা- 
ACHT ফলে যখন তাদের ওজন বেড়ে ৫ পাউণ্ড হয়"তখন তাদের পরবর্তী 
পরিচর্যার প্রয়োজনে হাসপাতালের বাগানে কার করা হয় | 
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গর্ভবাসকাল পর্ণ হওয়ার আগে যেসব শিশু বিলেতের হাসপাতালগুলতে 
ভূমিষ্ঠ হয়, হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যাওয়ার পরেও দীর্ঘকাল ধ'রে তাদের 


পর্ধবেক্ষাণের অধীনে রাখ| হয় | তারপর বছরখানেকের হ'লে তাদের আবার 
fara বাওয়| বিশেষ ক্লিনিকে । সেখানে বিশেষজ্ঞরা] তাদের দৈহিক উন্নতি ও 
মানসিক বিকাশের তত্ব নেন নানারকমের খেলনা তাদের সামনে ve ধারে 
তাদের গ্রতিক্রিয়। পর্যবেক্ষণ করা হয়| শিক্ষার্থীন চিকিৎসক ও সেবিকান্াও এই 


পরীক্ষাদি লক্ষ্য ক'রে শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ পান। 
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এই ধরনের সামাজিক সেবার ফলে ওখানে শিশুমৃত্যুর হার ক্রমশই 
কমে আসছে। ১৯০০ সনে ইংলন্ডে জন্মের পর প্রথম বছরের মধোই 
মারা যেত প্রত হাজারে”১৫৪টি শিশু । ১৯১৯ সন নাগাদ এই মৃত্যু- 
হার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৮৯তে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে সংখ্যাটা 
পেশছয় এর অর্ধেকে এবং ১৯৫১ সনে দেখা গেছে যে এ সময় ওখানে 
[শিশুমৃত্যুর হার, ছিল হাজারে মাত্র ২৯টি। ১৯১৯ সালে, ওখানকার 
সরকারণ স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রসবের সময়ে প্রসূতিদের মৃত্যু ঘটার কারণ * 
অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে 
এ মৃত্যুর আঁধকাংশই এড়ানো সম্ভব । জানা গেলো যে যেসব ক্ষেত্রে 
মৃত্যু ঘটেছে সেই সব ক্ষেত্রে ATOM বিশেষজ্ঞের সৎপরামর্শ পায় 
নি। e এ 
তাই তাড়াতাড়ি প্রাতকারের ব্যবস্থা করা হোলো। অধিক সংখ্যক 
A উপযনন্তভাবে শিক্ষিতা ক'রে নেওয়া হোলো এবং সন্তান 
জল্মাবার আগেই প্রসূতিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপদেশাদও সহজ্ঞ- 
লভ্য হোলো। ্ 


ইংলন্ড- এবং ওয়েলস-এর সর্বত্র মায়েদের (সন্তানসম্ভবা নারীদের) 

শিক্ষার জন্যে স্কুল খোলা হোলো। সেই সঙ্গে প্রসৃত শিশুদের 
ওজন নেবার এবং অন্যান্য পরাঁক্ষারও ADA ব্যবস্থা করা হোলো । 
এইসব বন্দোবস্তের দরুন অনেকটা সুফলও পাওয়া গেল। কারণ 
ওখানকার নারীরা সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কেন্দুগ্মীলর যথেষ্ট 
সদ্ব্যবহারও করতে লাগলেন। 


যে সমস্ত TR ওখানে এই কেন্দ্র পরিচালনা করেন 
তাঁরা যে শুধুমাত্র এ বিষয়ে পারদর্শী তাই নয়, তাঁরা দয়া, স্ীববেচনা 
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ইত্যাঁদ সদ্‌গুণেরও আঁধকারী। তাঁরা প্রসাঁতদের পক্ষে এমন সহজ 
ও স্বচ্ছন্দ একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেন" যাতে আসন্নপ্রসবা নারীরা 
তাঁদের সকল রকমের সমস্যার কথা এদের: কাছে সহজে জানাতে 
পারেন। 


অতাঁতে প্রসবকালীন খরচা বাবত বেশ কিছুৰ টাকা emo 
নিজেদেরকেই ব্যয় করতে হোতো। পরে জাতীয় স্বাস্থ্য পারকম্পনা . 
অন্যায় এ খরচা থেকে তাঁদের রেহাই দেওয়া, হোলো। বর্তমানে 
ওদেশে নারশরা তাঁদের সন্তানপ্রসবের সময়ে শুধু শিক্ষিতা tz 
নয়, আঁভজ্ঞ ডান্তারেরও সাহায্য পান। অবশ্য কেউ যাঁদ চান, তবে 
তান নিজের পাদরবারিক চিকিৎসককেও দেখাতে পারেন এবং তাঁর 
ডান্তার যাঁদ মনে করেন যে তাঁর হাসপাতালে যাওয়া প্রয়োজন, তা হ'লে 
একটি শয্যায় ব্যবস্থাও করা-হয়। 


EEE ললে নান ser মি 
পূর্ণ। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তান 'নয়মিতভাবে প্রসূতি ও 
প্রসূতের দেখাশোনা করেন। সুদীৰ্ঘ পাঁচ বংসরকাল পর্যন্ত তান 
শিশুর স্বাস্থ্যের ATS বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং ফলে তান, শিশুর 
ও মাতার বিশেষ বন্ধ; হয়ে ওঠেন। : 


জাতীয় স্বাস্থ্য পার্কজ্পনা কার্যকর হবার প্র থেকে স্বাদ 
পারদর্শকেরা মায়েদের যথেষ্ট সাহায্য করতে .পারছেন। সরকারী 
নিৰ্দেশ অন্যায়) তিনি পাঁরবারের প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন 
এবং TARAS উপদেশ দেন, দিক ভাবে রোগ প্রাতরোধ করা খার। 
age তিনি Ten A 
স্থাপনের গ্ৰান্থস্বর্প। 


১৫২ 


সপ্তাহে ২৪ টাকা। উপরন্তু edo চাকুরে হ'লে তিনি আরো 
টাকা বেশি ক'রে ১৩ সপ্তাহ ধ'রে পান। 
















নের কোন একটা সময়ের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ নয়। যৌবনের + 
লর লাবণ্য বা অধরের রন্তরাগ দিয়ে হয় না; এটা ইচ্ছার একটা 
১ কল্পনার একটা রূপ, ভাবাবেগের একটা বাঁজষ্ঠতা-জীবলর 
থে এটা একটা সতেজ বাস্তবতা |” 
ন মানে এমন একটা উদ্দীপনা যা ভশরূতাকে দূরে সীরয়ে রাখে, 
অকর্মপ্যতা দূর ক'রে মানুষকে কর্মমুখাঁ করে তোলে। অনেক _ 
থা যায়, একজন কুড়ি বছরের যুবকের থেকে একজন পণ্ঠাশ _ 
র তথাকথিত বৃদ্ধের মধ্যেও এটা অনেক বোশ পাঁরমাণে রয়েছে। _ 
নেক বছর বাঁচলেই লোকে বুড়ো হয় না; লোকে বড়ে হয় / 
, যখন তার সামনে কোন আদর্শ থাকে না। বয়সের ফলে চামড়া _ 
হয় কিন্তু অন্তরের উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে গেলে সঙ্কুচিত হয়ে 

আত্মা। দুশ্চিন্তা, সন্দেহ, আত্মবি*বাসহীনতা, ভয় এবং হতাশা 

om" আস্মাবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করে। E 



























কোন দলই জয়পরাজয়ের fate ক'রে নিতে না পারায় 
পণ্চম টেস্টম্যাচের খেলার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 
ক্রিকেট পারচালকমণ্ডল, পঞ্চম বা শেষ খেলায় যাতে কোন 
vette হওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে পশ্চম চেম্টমযাচাটি চাঁদনে 





a ne 
তা অনুমোদন করেছেন। আগামী ১৫ই অগাস্ট থেকে 


পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হবে না। অস্ট্রোলয়া লও _ 


১৫৬ 











মধ্যে শর; হবে ছয়দিনব্যাপা আযাসেজের লড়াই। ইংলন্ড 
স্ট জয়লাভ করতে না পারে তবে তারা অস্ট্রেলিয়ার কাছ... 
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যে তাদের সম্মান TER রাখতে সচেষ্ট হবে তাতে কোন সন্দেহের 


অবকাশ নেই। ১৪৬৮ er Shee Cay ae 
আলোচনা করা ষাক। 


ম্যাপ্ডেস্টারের বর্ষণসিন্ত ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে গত ৯ই জুলাই থেকে 
শুরু হয় তৃতীয় টেস্ট খেলা। অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক হ্যাসেট 
প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের মতই এই টেস্টেও টসে জয়লাভ ক'রে 
THe দলকে ব্যাট করতে পাঠান! প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া দলের ৩১৮ 
রান সংগৃহীত হয়! নিল হাভে ১২২ রান করেন। হাভে ছাড়া 
শ্রম হোল ৬৬ ও ডি কুরাঁস ৪১ রান ক'রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। 
ইংলন্ড দলের প্রথম ইনিংস ২৭৬ রানে শেষ হয়। হাটন ৩৬, কম্পটন 
৪৫ ও ইভান্স ৪৪ রানে নট আউট থেকে দলীয় রানসংখ্যা বৃদ্ধির 
ALG সহায়তা করেন। চতুর্থ দিনে বৃষ্টির জন্য কোন খেলা সম্ভব 
হয় fal খেলা সম্ভব হয় পম দিনে মধ্যাহ্ভোজের পর। ছ্বিতাঁয় 
ইনিংসে মাত্র ৩৫ রানের বাঁনময়ে অস্ট্রৌলয়া দল আটাঁট উইকেট হারাবার - 
পর খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই ম্যাণ্টেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড 
মাঠে বৃষ্টির জন্য Bere ও অস্ট্রোলয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে পুরাপুরি 
পাঁচাঁদন খেলা কখনো সম্ভব হয় নি এবং গত পণ্ঠাশ বছরের মধ্যে এই 
মাঠে কোন দলই কোন মাঁমাংসায় উপনীত হ'তে পারে ন। 


এর পর চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় লীভসে। এই টেস্টেও 
হ্যাসেট যথারীতি টসের লড়াইতে হাটনকে পরাজিত করলেও পিচের ' 
অবস্থা বিবেচনা ক'রে তান বিপক্ষ আঁধনায়ককে প্রথমে ব্যাট করবার 
সুযোগ দেন। ইংলন্ড দলের প্রথম ইনিংসের ১৬৭ রানের প্রত্যুত্থরে 
অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ২৬৬ রান লাভ করে। দ্বিতীয় ইনিংসে 
মোট ২৭৫ রান ক'রে ইংলন্ড দলের সকলে আউট হয়ে যায়। এই 


১৫৭্‌ 


Pauls তয় Fa, am সংখ্যা 


দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় অস্ট্রোলয়ার শক্তিশালী আক্রমণের বিরুন্ধে 
এড্ৰিচ ৬৪, কম্পটন ৬১ ও লেকার ৪৮ রান ক'রে প্রশংসা লাভ করলেও 
বেইলিই নিজ দলকে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। Were 
নিশ্চিত পতনের মুখে বেইলি ২৬০ মিনিট উইকেটে থেকে মাত্র ৩৮ 
রান সংগ্রহ করলেও তাঁর উইকেটে দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্যেই 
অস্ট্রোলয়া দল সময় অভাবে জয়লাভে বাঁণ্ডত হয়। চা-পানের 1বরাঁতর 
পর ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে ১১৫ মিনিটে ১৪৭ রান সংগ্রহ করে ' 
Ta ৩০ রানের জন্য অস্ট্রোলয়া দল জয়লাভে বাত হয়। এই খেলায় 
কোন TARA সম্ভব না হ'লেও অস্ট্রোলয়া দল যে ইংলন্ডের তুলনায় 
কত দুত রান তুলতে সক্ষম তার একটা উজ্জল VHS স্থাপন করেছে। 
অস্ট্রোলয়া ৪০৭ মিনিটে ৪১৩ রান লাভ SAL পক্ষান্তরে ১২৯. 
AO ইংলন্ড দল ৪৪২ রান সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। 


ফুটবল, 


স্থানীয় ফুটবল লগ খেলা অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই বর্তমান 
বৎসরের মত পাঁরত্যন্ত হয়েছে। ষে-ল'গ খেলা দেখবার সুযোগ পেয়ে 
অগাঁণত দর্শক আনন্দলাভ ক'রে থাকেন, যে-লীগ খেলায় নিজের Tem 
দলের জয়লাভের আশায় শান্তশালশ দূলগুলির সমর্থক ও সভ্যেরা 
অধর, আগ্রহে কালাতপাত করেন, সেই লাগ খেলা এইভাবে অর্ধপথে 
পাঁরত্যন্ত হওয়ায় তাঁরা যে দুঃখিত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
শুধু তাই নব, বিভিন্ন বিভাগে দলীয় উঠানামার সঙ্গে সম্পার্কত আশা- 
আশঙ্কার, উত্তেজনার আকর্ষণ অন্তহিত হওয়ায় খেলোয়াড় ও পাঁর- 
চালকমণ্ডলণও হতাশ হয়ে পড়েছেন। 


INE যে বিশ্ব যুব ও ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই 
সম্পর্কে আয়োজিত প্রাতষোঁগতায় আমল্লণ পেয়ে স্থানীর ইস্টবেঙ্গল 


লাস 


১৫৮ 
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দল বুখারেস্ট যারা করেছে। বর্তমান ভারতে শ্ৰেষ্ঠ ফুটবল দল হিসাবে 
ইস্টবেঙ্গল যে-খ্যাঁত লাভ করেছে, ১৭ জন কুশল খেলোয়াড় নিয়ে 
গাঁঠিত ইস্টবেঙ্গল দল সেই সুনাম অক্ষুগ রাখতে সচেম্ট হবে এই আশাই 
আমরা করবো । : ইস্টবেঙ্গল দলের সাধারণ সম্পাদক গ্রীজ্যোতিষচন্দ্র গহ 
দলের ম্যানেজার হিসাবে শিয়েছেন। উৎসবের আন্তজাতিক কাঁমাঁট 
শ্রী গুহকে ফুটবল জঃরীর সভাপাঁত মনোনীত ক'রে সম্মানত 
'করেছেন।  ' ; 


২ wog mas arta ফুটবল প্রাত- 
যোঁগতা বিশেষ সমারোহ ও তাঁর প্রাতদ্বান্দৰতার মধ্যে গত OFT 

[ অগাস্ট শেষ হয়। ইস্টার্ন কমান্ড দল দুই বৎসর ব্যবধানের পর পুনরায় 
বর্তমান বংসরে চ্যাম্পিয়ানাশপের খ্যাতি লাড় করে।. নিম্নে বিভিন্ন 
দলের স্থান দেখানো হ'লঃ , 


._ খেঃ জঃ ডঃ. পঃ স্বঃ বিঃ পয়েণ্ট 
ইস্টার্ন কম্যাণ্ড ৪ 


৩ ০ > ৯ ৬ ৬ 
| ইণ্ডিয়াননেভি . ৪ ২ * ২ ৭ ৪ ৪ 
ওয়েস্টার্ন কম্যাগু : ৪ ২ * "2 8 ৭ ৪ 
এয়ার ফোর্স ৪. ১ ১ wa ও 

৷ সাঁদার্ন কম্যাণ্ড ৪-১ ১ ২ ৪ ৮ ৩ 
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| ater FIAT FIR প্রচারিত ৷ 
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হবে অক্ষম। পুঙ্খানুপৃঙ্থভাবে "বিচার করলে হয় তো এই আশঙ্কাই 
হবে যে, স্বাধীনতা রক্ষার অষোশ্য তারা। তাই আজ দেশবাসীর বিশেষ 
দায়িত্ব হবে সাবধান হওয়া যাতে এ অবস্থার AO না হয়। শ্রীমতী ' 
ভট্টাচার্যের কথার ARE করেই বলা যায় যে, এমন কঠিন সমস্যাটির 
সম্মুখীন হয়েও অনেকে সাধারণত এর ওর ঘাড়ে দোষ চাপায়। 1কিন্তু 
সাঁত্য কথা হচ্ছে গলদ সবারই, আর সেই সঙ্গে এ গলদ শোধরাবার 
দায়িত্বও সবারই । এক কথায়, এ কাজ্ব শুধু সরকারের, ব্যন্তবশেষের 
বা প্রৃতিজ্ঞানাবশেষের নয়। এ দায়িত্ব সার্বজনীন। 

কথা উঠতে পারে যে, সমস্যা সম্বন্ধে সবাই না হয় সচেতন হ'ল কিন্তু 
সমাধান কাঁ? এ কথাই প্রথম উঠবে। এও স্বীকার্য যে, এর জন্য চাই 
অর্থ যেমন চাই আমাদের প্রত্যেকাট গঠনমূলক কাজেই। কিন্তু 
প্রয়োজনের অনুপাতে অর্থ দেশে নেই। তাই, এ কথা মনে রেখেই 
যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। জৰ 

সুসমঞ্জস ব্যবস্থা দ্বারা অনেক সমস্যা সমাধান করা যায়। হাদি 
প্রকৃতই কাজ করতে চাই, তা হ'লে আপাতত দশ টাকার পারবর্তে সাত 
টাকায় চলতে পারে, যাদি হিসেব ক'রে চলা যায়। আর বর্তঘান 
পারিস্থাতিতে হিসেব করে চলাটা অত্যন্ত প্রয়োজন | 

বহ সময়ে অনেকে বেহিসেবা হয়ে কিছুটা অন্তত বাজে খরচ করে। 
{কন্তু তারা যাঁদ মনস্থ করে যে, সেই সামান্য অর্থও শিশুশিক্ষা ও 
শশশুকল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হোক তা হ'লে তাতেও কিছু কাজ হবে। 
ala অর্থের প্রাচুর্য আছে তান দান করুন যৎসামান্য এই মহৎ PRE 
সাম্মীলত চেষ্টা প্রবল হ'তে প্রবলতর হবে। বেসরকারী জনাহতকর 
প্রাতচ্ঠানগুলও যাঁদ এগিয়ে আসে এই জনক্ল্যাণের কাজে, তা হ’লেও | 
সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে। 
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ব'লে দুঃখ ক'রে লাভ কি?' লক্ষ লক্ষ মানুষ HC খেতে পায় 
না, তাদের সঙ্গে আপন ভাগ্যকে MAR দেখলেই তো হয়। তাদের 
ইনার হি জো সয় বর তলা বানা ছা খল তা 
করে। 

বলতে পার একশ’ টাকায়. খাওয়া-পরাটা চ'লে যায় বলেই কি 
সুখে আছি ভাবতে হবে? ১০০০০০০০৪০০ 
ভাবলে wie কি? 


হয়তো ক্ষাত নেই, না 
হস্ত, কিন্তু নানা কারণে তা হবার নয়। প্রাতবোঁশন এক ধন 
NETA সঙ্গে কুসুমের আলাপ হয়েছে। 


হাতী আর ই'দুর পাশাগ্নাশি বাস করলে দেখতে বেমন হয় 
কলকাতার পথে অনেক বাঁড়র চেহারা ঠিক সেই রকম। প্রকাণ্ড 
আট্টালকার পাশে ছোট্ট ভাঙ্গা aly, সৌধের পাশে খোলার ঘর, ৷ 
কলকাতা শহরে অস্বাভাবিক নয়। ভাগাক্রমে বেলা ভাল দুভগ্যক্রমে) 
মনোবঞ্জন AG টাকায় যে ভাঙ্গা বাঁড়র একাঁট অংশ বহু GUE 
ভাড়া পেয়োছল সোঁট নতুন একটি সৌধের ঠিক পাশেই ৷ 

ধনীগৃহের ধনশগাহণী ছিলেন DRA, শয়ে-ব’সে সময় 
কাটাতেন, নিঃসন্তান, অতএব বাঁড়র পাশেই একটি নবাগতাকে 
দেখে, কিছ; বা করুণায়, কিছু বা কৌতুহলে, কিছু বা গরজে তার 
সঙ্গে ভাব জাময়ে নিয়েছিলেন। ৷ 

কুসুমের অধঃপতনের সূচনা এইখান থেকেই। aa 
সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রথম আনন্দ এবং গর্ব দুশদনে কেটে গেল, তারপর 
থেকে মনে ধরল জবালা। স্বামীকে সৈ নান তখন তাদের নিব 
অভাবের জন্য পীড়ন করতে লাগল | 
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মনোরঞ্জন বেচারী কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, শেলী, কশটস-পড়া 
নিরীহ রোমান্টক ভাবাপন্ন যুবক, স্ত্রীকে সে কখনো উর্বশী, 
কখনো রোজালিন্ড, কখনো শকুন্তলা, কখনো মোর শেলী কল্পনা 
ক'রে কেরানীজাবনের ফাঁকা IE যতই STA তুলতে চায়, 
ততই কুসুম বিদ্যাসাগরী গদ্যের মতো কঠিন STE“ ধারণ করে। 


কুসুমের ক্রমে মনে হ'তে থাকে মনোরঞ্জন তাকে যথেষ্ট ভালবাসে 
না, ভালবাসলে তার দুঃখ বুঝত। তার মনে হয় প্রেম যাঁদ খাঁটি 
হয়, তা হ'লে মানুষ কি না করতে পারে। শুধু প্রেমের জন্য মানুষ 
বড়লোক হ'তেই বা পারবে নাকেন। ও একটা সাধনা বইত নয়, 
প্রেম থাকলে সাধনাও থাকত। সাধনা খন নেই, তখন প্রেম নেই। 
আর প্রেম যখন নেই তখন সে স্বামীকে শিক্ষা দেবে না কেন। 


_২ বিয়ের তিনমাস কাল কুসুম যাকে দাম্পত্য প্রেম মনে ক'রে 
নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, তা যে একেবারে ফাঁক সে GOTTA তা 
বুঝতে পেরেছে। তার আরও দুঃখ মনোরঞ্জনকে সে যতই নির্যাতন 
করে, মনোরঞ্জন তত নরম হয়, তত হেসে VIVA দেবার চেষ্টা করে, 
বলে, কুসুম তুমি বড্ড ছেলেমানুষ। এতে কুসুমের আরও জবালা 
বাড়ে। তার ইচ্ছা একটা CHS বাধায়, একটা হেস্তনেস্ত ছু 
হয়ে যায়। কিন্তু মনোরঞ্জনের মনে কোনো বিকারই হয় না, সে 
প্রাণপণে কুসমমকে খুশি করার চেস্টা করে। 


কুসুম নরম হ'তে চায় না। নরম হ’লেই স্বামীর প্রাত মায়া হয়, 

চোখে জল আসে। কিন্তু তখনই তার মনে হয় এট তার পরাজয়, 
এবং স্বামীকে কঠোরতার সাহায্যে সে যে-প্রেরণা দিচ্ছে, নরম হ'লে 
তা আর দেওয়া হবে না; স্বামীকে মাঁট করা হবে। স্বামীর ate 
স্ত্রীর কর্তব্যবশেই সে তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে দেয় ATI 
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অনেকখানি পরিচিত হয়োছল। অবশেষে বুঝতে পেরোছিল তার 
ভাগ্যে এর একাংশও কোনোঁদন BH না 

একটি জানস তবু তার মনকে অধিকার করোছিল খুব ae 
সে দেখত ধনশগৃহিণীর অসুখের জন্য প্রায়ই সে ইনজেকশন নেয়। 
MA দেখে তারও কতবার মনে হয়েছে সে নিজেও কি কোনোদিন 
এই ধনীর চিকিৎসার মতো চিকিৎসা করাতে পারবে না? তার 
স্বামী কি তার জন্য এ ব্যবস্থাটাও করতে পারবে না? বাইরের দিক 
দিয়ে ধনীগৃহিণীর সঙ্গে যখন কোনো রকমেই আর মল হবার আশা 
নেই, তার সমান মর্যাদা পাবার আশা নেই, তখন ইনজেকশন নিয়ে 
অর্থাৎ দেহের ভিতরের দিক দিয়ে একটা সমান মর্যাদা লাভ করা কি 
এতই কঠিন? 

স্বামীকে সে কথাটা খুলেই বলে, তবে মনের আসল ইচ্ছাটা ১ 
গোপন রেখে । বলে, আমার কখনো অসুখ করলে ক কোবরেজ 
ডাকবে? আম কিন্তু কোবরেজি ওষুধ খেতে পারব না! 

মনোরঞ্জন বলে, “অসুখ করবে কেন?” 

“কেন, অসুখও ক কেবল বড়লোকদেরই হয়?” 

“তা নয়, ওদের অসুখ হয় কোনো কাজ করে না ব'লে, কৃত্রিম খাদ্য 
বোঁশ খার ব'লে, কৃত্রম জীবন-যাপন করে ' ব'লে। ওদের সবটাই 
কৃত্রিম ৷” | 

মনোরঞ্জন ঠিকমতো বোঝাতে পারে না হয়তো, কীত্রম বলতে + 
বোঝায় তারও ধারণা হয়তো তার স্পষ্ট নয়, A তব, বলতে হয়। 
অনেক চিন্তা করে সে আবার বলে, “যারা বড়লোক তারা PAE 
কথায় GIER ডাকে, আর ওষুধ খায় সেজন্য তাদের অসুখ আর সারে 
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art আরও চিন্তা করে বলে_“অসৃখটাও ওদের আসল নয়। 
কাজ্স নেই কন, তাই সব সময় খ'তেথ'ততে ভাব, শরীর চালনা করে 
না বলে উৎসাহহশন হয়ে পড়ে, ভাবে ওটা একটা অসুখ, অতএব 
ডাকো ডান্তার। ওরা ওষুধ খেতে চায় বলেই VE ওষুধ দেয়। 
ভান্তার যাঁদ বলে অসুখ কিছুই নেই, তা হ'লে ওরা ভাবে ভান্তার 
feed জানে না। তখন তাকে বিদায় ক'রে আর একজনকে ডাকে । 
বে SRA ভয় দেখায় এবং বৌশ ওষুধ দেয় তাকে ওরা খুব মানে 
এবং তাকে বিশ্বাস করে। এবং ওষুধ . খেতে খেতে শেষে সাঁতাই 
m 


: কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে Su মনে মনে ele 

চেয়ে নিজেকে স্বাস্থ্যের দিক্‌ দিয়ে অন্তত অনেক বড় ভাবতে 

পারত, এখানে সে জয়াঁ ভাবতে পারত, কিন্তু মনোরঞ্জনের কথা তার 
£ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল না। তার মনে হ'ল ওটা গাঁরবের হ্যান্ত। 


মন তার ভালর দিকে--অন্তত একটা রফষ্ছকরার দিকে চলছিল 
কিন্তু মনোরঞ্জনের এই কথায়, সে আবার . Faro ধারণ করল। 
এ বলে ভোলাচ্ছে। তাই সে মনোরঞ্জনকে কঠিন ভাষায় বলল, 
“অসুখ করলে আমাকে মরতেই দিও, কাউকে ডেকো না”। 

কিন্তু অসুখ তার করে না। অসুখ হবার জন্য যত ASMA 
স্নান করে, "আরও বেশি বেশ পরিশ্রম করে, কিন্তু আগে যে সামান্য 
সার্দ হস্ত, তাও আর হয় না। পাড়াগাঁয়ের আলো-হাওয়ায় গড়া 
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কুড়ের স্বাস্থ্য, অসুখ বাতিকগ্রস্তের স্বাস্থ্য, কথায় কথায় ওষ্ধ- 
গাওয়া স্বাস্থ্য, সিনেমার PRE মাসে দশ পনর দিন কাটানোর 
স্বাস্থ্যের কাছে সেই স্বাস্থ্য হার মানে, অসুখ হয় না। এই স্বাস্থ্যই 
81555445454 
হয়। এ এক দারুণ লজ্জার ব্যাপার! 


* ফু : * * 


কিন্তু অবশেষে একাঁদন কুসুমের সাঁত্যই wee করল। বন্ধুর 
AEREA হয়োছল, জর কাছে বসে থেকে তারও দেহে ইনক্রুয়ে্জার 
বিষ প্রবেশ করেছে। দিন সাতেক সে নিজেই তার সেই ধনশগাহণী 
বন্ধুর শুশ্রযো ক'রে ধন্য হয়েছে, এ তারই: 'ফল। রোগণীর কাছে 
বসে বসে সে দেখেছে VER প্রাতাদন তাকে ইনজেকশন দিয়ে 
গেছে। কতবার তার মনে হয়েছে, তার ইনফ্লয়েঞ্জা হ'লে সেও 
এমানিভাবে প্রাতাদন ইনজেকশন নেবে যেমন ক'রে হ'কা। A 


মনোরজন পাগলের মতো হয়ে গেল কুসুমের অসুখ দেখে। 
একটু বেশি পাঁরমাণেই, তাই তার নির্যাতন সে এতাঁদন হেসে Ulea 
দিতে পেরেছে। সে জানত PA ভুল করছে, ভূল ভাল্গলেই সব ঠিক 
হয়ে যাবে | | 


কুসুম পণ্যাশাট হাঁচির পর যখন শুয়ে পড়ে বলল “সকল গাৱে 
অসহ্য ব্যথা, ওগো, এবারে ইনজেকশনের ব্যবস্থা কর”, তখনই, 
মনোরঞ্জন ছুটল ডান্তারের কাছে। 

তার এক বন্ধু ডান্তার ছিল শহরে, কোনো দিন তার কাছে যাবাব 
দয়কার হয় Ta, আজ Ma বলল, ভাই, বাঁচাও! 
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7 ডান্তার সব শুনে বলল, “চারদিকে ইনফ্লযয়েজা হচ্ছে, ভয়ের কিছু 
নেই, একটা মিকণ্চার দিয়ে দিচ্ছি নিয়ে যাও, আমার যাবার দরকার 
নেইগ। 

EE EE TAREE une 

“কোনো দরকার নেই, ইনজেক্‌শন নেইও কিছু এ অসুখের ৷” 

তখন মনোরঞ্জন তাকে সব খুলে বলল। ডাক্তার শুনে হেসে 
বলল “এক কাজ কর। ব্যাপারটা ষোল আনাই মানাঁসক। তুমি জল 

/ ইনজেকশন দাও”। 

GER এ পরামর্শ দিল তার প্রধান কারণ সে মনোরঞ্জনের 
অবস্থা ভাল করেই জানে। অসুখ আতৈ মারাত্মক না হ'লে সর্বস্বান্ত 
কেউ ইচ্ছে করে হবে কেন। পণ্যাশ টাকায় তাকে সংসার চালাতে 
হয়। ডান্তারই তাকে পরামর্শ দিল-এই ইনজেকশন MS ডান্তারেরও 
দরকার নেই, মনোরঞ্জন নিজেই পারবে। 

মনোরঞ্জনকে ইনজেকশন দেবার কৌশল সে mia দিল। 
wp কিভাবে স্পারটে ধুয়ে নিতে হবে, LE ভেঙ্গে তাতে 
কিভাবে পস্টন টেনে জল পরতে হবে, ইনজেকশনের জায়গা কিভাবে 
স্পিরিট দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে, সব সে ভাল ক'রে শিখিয়ে দিল, 
এবং তার নিজের ভাণ্ডার থেকে আঁতারিন্ত একটি ?পচকাঁর তাকে ধার 
দিল! 

মনোরঞ্জন প্রথমে বলোঁছল তার ভয় করবে, পারবে না, কিন্তু ডাক্তার 
তারই হাতে একাঁট ইনজেক্‌শন দিয়ে প্রত্যেকাট ধাপ তাকে আবার 
মুখস্থ কাঁরয়ে দিল। 
| oS সামান্য ব্যাপারে খরচ ক'রে ডান্তার নেবার দরকার নেই, কারণ 
ইনজেক্শনেরই কোনো দরকার নেই, অতএব ডান্তারের দরকারই TAL! 
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তবে Rea যেন নিয়ামত খাওয়ান হয়, ইত্যাঁদ উপদেশ দিয়ে 
ভান্তার বন্ধুপত্নীর উদ্দেশ্যে শুভকামনা জানিয়ে বন্ধুকে বিদায় দিল। 
মনোরঞ্জন যে মুখে ও হাতের কয়েক জায়গায় ব্যান্ডেজ বে'যে 
বসে আছে তাতে তার স্ত্রীর দোষ নেই। কারণ কুসুম প্রথমত নতুন 
অসুখে অত্যন্ত কাতর ছিল, MA সে আশা ক'রে ছিল ডাক্তার 
এসে তাকে ইনজেকশন দেবে, তাই ডান্তারের বদলে মনোরঞ্জনই তাকে 
ইনজেকশন দিতে উদ্যত হ'লে কুসুম প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিল। এই 
অবস্থায় মনোরঞ্জন জোর ক'রে ইনজেকশন না দিতে গেলেই SA 
_ হ'ত, কিন্তু সে সব সময়েই কুসুমের অন্যায় ব্যবহারকে ভূল মনে 
ক'রে নিজের কর্তব্য ক'রে যায়-_কিছুই গ্রাহ্য না PA 

ইনজেকশনের 5 খোঁচা মাত দিয়োঁছল, তার বেশি নয়, fore 
তার প্রাতাক্রয়াতে মনোরঞ্জনের নাক দিয়ে fee, ae পড়োছিল, 
চোখের চারাদকে কালো 58 হয়েছিল, হাতের হাড় ভেঙ্গে যেতে 
যেতে কোনো রকমে রক্ষা পেয়োছল। ব্যান্ডেজ খুলতেও may 
চতিনেকের বোশ লাগে নি। 

দাম্পত্য কলহ খাঁষদের TOT অবশ্য অন্য রকম ছিল। 

কিন্তু তব; মনোরঞ্জন ও কুসুমের মধ্যকার সম্পর্কে যে ফাটল 
ধরোছল তার জন্য এই রকম একটা ভূঁমকম্প দরকার ছিল! , 

তা ভিন্ন ওষুধাবলাসিনী ধনী বান্ধবীর ইনক্রুয়েঞ্জা ক্রমে 
{িউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে তাঁকে চিরজশবনের মতো wie দিয়ে 
গেছে। অনেক মূল্যবান ইনজেকশন পড়োছিল। 

কুসুমের ইনজেক্‌শনে ছিল শুধু জল, এবং সে জলও তার 
দেহে প্রবেশ করে নি, কিন্তু যাই হোক তার রাগ জল হয়ে গেছে, এবং 
পূর্ব প্রেম আবার নতুন ক'রে জেগে উঠেছে। এই উপলক্ষে এটুকুই 
'যালাভ হ’ল ওদের। 
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₹ ভোরের বাতাস লেগে ক্লান্ত দেহ জডড়াইয়া যাক, 
উদার আকাশ হ'তে যে আহবান আজি তব তরে 
উচ্চাকত চাঁরাদকে, সে তোমারই অন্তরের ডাক। ! 
a এখনও প্রসন্ন হাসি উছাঁসত ARA মুখে 
এখনও আকাশে আছে দাক্ষিণ্ের মহা সমারোহ, : 


এখনও যে সম্ভাবনা জাগিতেছে মণুত্তকার কু-ক = 
তাদের উপেক্ষা কার আনিও না ্বজনাবদ্রোহ। 
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তান কিছু মনে করতেন না। কারণ তল্মুবাকুর নামের ate আলে 
orig ছল না। তাঁর আসন্ত ar ছিল তা কেবল ছিল স্বাস্থ্যের ats 
এবং এর জন্য খরচ করতেও তাঁর কার্পণ্য ছিল না। 


একবার Tela ঠিক করলেন, সক্কাল বেলা প্রাতঃকৃত্যাদ TIER 
=ভন্গোনো ছোলা খাওয়া অভ্যাস করবেন। যেই ভাবা সেই Fe 
এখন, ছোলায় ভিটামিন আছে অতএব সেটা খেলে যে উপকার হয় Ss 
সকলেই জানে। কিন্তু যেখানে আধমূঠো ছোলাই যথেষ্ট সেখানে তিন 
যদ আধসেরটাক করে ছোলা খেতে শুরু করেন তা হ'লে সেটা সইবে 
কেন? পেটের ভিত টলে গেল- পনেরো দিন আর সুস্থির হয়ে ঘণ্টা 
দুয়েক বসতে পারেন না কোথাও, অবিরত গামছা পারে স্থানান্তরে 
দৌড়চ্ছেন। কাটলো কটা দিন! তারপরে একটু ARA হয়ে বললেন, 
না মশাই, ছোলা আমার সইবে না; এর চেয়ে ভাল জানস কাঁচা CATA | 
আপন CATA খান? 


PEA, TI, মাঝে মাঝে খাই বৈকি! তান মাথা নেড়ে বললেন, 
মাঝে মাঝে খেলে চলবে না মশাই, রোজ খেতে হবে। আমি আপনাকে 
এনে দেব, সকাল বিকেল খাবেন, বোঁশ খরচা নেই, মাসে দশ বারো টাকা ৷ 


সকালবেলা নুন দিয়ে পেপে সেদ্ধ, বোলে পেপে, ডালে পেপে, 


ডালনায় পেপে খেয়ে খেয়ে ক্ষেপে যাবার অবস্থা হ'ল- বাঁড়তে কেউ 
খায় না সবই আমার জন্যে রাখা থাকে । শেষে আত কষ্টে গৈ'পের হাত 


থেকে নিষ্কুতি পাই কিন্তু তিলুবাবু বছর 'িতনেক পে'পে ছাড়েন নি। 

ডাল খাওয়া প্রত্যেকের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারণ কিন্তু মুগের ভাল 
হাঁড়ি হাঁড়ি খাওয়া কোথাও দেখি নি। franz, একমুঠো ভাত দিয়ে { 
তনটি বড় ডালের জ্বামবাটিতে তাই মেখে ঝোলের মত চুমুক দিয়ে মেরে 
দিতে লাগলেন। 
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m/ Rias বেগুনের মধ্যে নাকি সমস্ত ভিটামিনের বাসা অতএব 
ডালে, বোলে, আলুভাতে, অন্বলে বেগুন ছাড়:ন--তাও এক আধ 
টুকরো নয় অন্তত সের দেড়েক ক'রে প্রত্যেক তরকারিতে। 


MAS বন্ড উপকারী অতএব আলদুতাজা- খাবার আগেও ওতে 
একটু রস টুইয়ে দিন। 


ফল খেলে চামড়ার জ্যোতি বাড়ে অতএব রোজ আধ ডজন শসা, 
একটি বেল, একসের শাঁকাল: খেয়ে যান দেখি, দেখবেন মাসখানেকের 
মধ্যে কি হয়। ; 

ডাটা শরখরের পক্ষে অত্যন্ত উপকার*-_-অতএব যতরকম ডাঁটা আছে 
খেতে শুরু করুন! প্যাঁকাঁট বাদ দিয়ে সবাঁজবিভাগে যা পাওয়া যেত 
তা সবই তলুবাকুর আর আমার বাড়তেই চলে আসতো | 

সকালবেলা ভাল ক'রে লোকে তেল মাথে না বলে শরণরটায় জোর 
“ থাকে না অতএব একটু ভাল ক'রে তেল গায়ে ঘষুন দোখ। অর্থাৎ 
সকাল ৬]টা নাগাত তেল ঘষতে শুর ক'রে বেলা SOUT নাগাত তেলটা 
ঘষে ঘষে গায়ে ER, তারপর, এক চৌবাচ্চা জলে অবগাহন ক'রে 
আস্মন_ দেখুন তাতে শরপর ফিট্‌ থাকে fear! আঁপিসের তাড়ায় অত 
পেরে উঠতুম না এজন্যে আমার অকাল মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর আঁবরত 
ভাঁবয্যদ্বাণ শুনে শুনে মশাই বিকেলে বাঁড় ফিরে আবার তেল মাখতে 
আরম্ভ করলুম-অবশ্য সর্বাঙ্গে নয়, অর্ধাঙ্গে। সকালে ওপরটা 
বিকেলে নিচের দিকটা ভাগ ক'রে নিয়েছিলদম। 
খাওয়ার বায়নাক্কায় ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম Lal কোন্‌ দরব্যে বে 
কতটা ভিটামিন আছে তা TS শুনতে চক্ষ: ছানাবড়া হয়ে বেত, 
ভার চেয়ে আপদ হস্ত তাঁর সঙ্গে খেতে বসলে। 


N 
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পাক্কা আড়াই ঘণ্টা !-“মশাই চিবিয়ে খান, তা না হ'লে গরহজম 
হয়ে মরবেন ৷” রা নো রা গৰা 
বোধহয় তার OARS! . 

কিন্তু এত বড় স্বাস্থ্যরক্ষাকারণকে কোনাঁদন বলতে শুনি নি যে 
তাঁর দেহটি বেশ WM, আছে। “না মশাই, পেটটা আজ দমসম মেরে 
আছে, আজ শুধু পাঁতলেবু খেয়ে আছি; AMO এত এল fe করে 
জানেন? শরীরে রস হয়েছে, দিন দুয়েক ভাত বন্ধ ক'রে পাউরুটি 

খেতে হবে। আজ বায়; খুব ঠেল্‌ মারছে--তার মানে পেটে বোধহয় 
গ্যাস জমেছে, এর প্রাতকার কি জানেন?- বেল খাওয়া। কাঁচা বেলের 
শাঁসটা চান দিয়ে খেতে হবে, দুপুরে বেলের পানা, রাত্তিরে বেলের 
মোরব্বা।” মানে, দেখলনম যেটাকে ধরবেন সেটাকে ছ্যা ছয় করে বিদেয় 
না-করা পর্যন্ত আর নিস্তার নেই। ' 

একাদন বাজারে পিয়ে শ'দুয়েক লিচু কেনা হ'ল। একশো আম. 
বাক একশো 'তাঁন। লিচু মহা উপকারী ফল।-_এই মহাফল খেয়ে 
1তনাঁদন পেটের যন্মণায় ছটফট ক'রে মরেছি আর Terra, আঁবরত 
গাঁদালের বোল আর ঘোলের শরবত গলাধঃকরণ করেছেন। 

. এও সামলে fers কিন্তু তারপর একটি কাঁঠালের আধখানা ক'রে 
খেয়ে আর দুজনেরই জ্ঞানগম্য থাকে নি। কাঁঠালের নাকি সবটাই সার 
SCH ওপরের ছালাট ছাড়া--অতএব ভুতুড়গ্ৰলোও চুষে চুষে খান। 
a তার ফলে দেখা গেল যে দুজনের পরদিন আর ওঠবার শক্তি 
নেই--জ্ঞানও aS! শেষে যখন চোখ মেললুম তখন দেঁখলুম 
হাসপাতালে কলেরা ওয়ার্ডে শুয়ে আছি, 2০ তখনও জ্ঞান 
হয় ia! 

বাড়ি ফিরে পনেরো দিনের মধ্য একেবারে EE 
সেখানেও TELA, যেতেন আর" বাঙ্গাল যে মরতে বসেছে কেন তা 
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T তাঁর গবেষণাপ্রসৃত মন্তব্য শুনে কুঝতুম। একদিন চক্ষুলজ্জার মাথা 
খেয়ে বলে ফেললুম, TAR, আর তো বয়েস কেটে এসেছে, এখন 
স্বাস্থ্য গেলেই বা কি আর থাকলেই বা ক! ওসব কথা ছাড়ুন, ষত 
বেশি মাথা ঘামাবেন ততই দশ্চন্তা বাড়বে। 

তান প্রবলভাবে মাথা নেড়ে ব'লে উঠলেন, আরে মশাই, মরতে তো 
a Di e al 
দিকে নজর রাখুন। , 

4 কির 
, তাতেও হ'ল না শেষকালে যাবার সময় বললেন, আপনি প্রত্যহ সকাল 
শবকেল একটু ক'রে যোগাভ্যাস করুন দেখি-ভাল থাকবেন। খুব 
সম্পল বিছানায় শুয়ে আধ ঘণ্টা ক'রে ভিগবাঁজ খান_ আমি খাচ্ছি 
তাতে বেশ উপকার হচ্ছে। 

a কাঁচুমাচু হয়ে বলল, দখল বড়ো HET এ 

HA, কথা শেষ করবার আগেই ব'লে উঠলেন, এসব বড়ো 
বয়সেরই জিনিস। ছেলে বয়সে হামাগুড়, বুড়ো বয়সে 'ডিগবাজি। 
N a মী জাননী তৰি গতিত ই 
4 করছেন--তাতে কি কারুর মান যাচ্ছে? . 

আমার আর বাক্যক্ষার্ত হ'ল না। রিনি উল্টো- 
'ভাঁঙ্গতেও আর থাকা চললো না--পরে খবর পেলুম, না আর দুর্ভাবনার 
কারণ নেই- যোগাভ্যাস করতে গিয়ে খাট থেকে বেকায়দায় প'ড়ে পা 
ভৈষ্গেছে............ এখন সর্বাঙ্গে বাত হয়েছে, "তান সটান শুয়ে আছেন। 


যাই হ’ক, এতে WTI করাই Siow কিন্তু fe জান মশাই, 
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বাজার করবার তাঁদের সময় কোথায়? তাই ট্রেনের মধ্যেই ব্রয়াবরুয়ের 
ব্যবস্থাঁট বড়ই মনোরম ‘মনে হ'ল। সমস্তই পাওয়া ষায়। পোশাক- 
পাঁরচ্ছদ, ওষুধপন্র, প্রসাধনী, অলঙ্কার, খাদ্যদুব্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় 
অনেক 1কছ-ই দেখলাম! তেল, নুন, মাছ, তরকারশর ব্যবস্থা এখনও 
হয় ন, আশা করা বায়_সে ব্যবস্থাও শীঘ্রই হবে। তখন ডোঁল- 
প্যাসেঞ্জারেরা দরদস্তুর ক'রে মাছ ' কিনে বাড়িতে ফিরতে পারবেন। 
তাঁদের সময় এবং পরিশ্রম অন্কেট্য রে'চে, যারে ।; বাসে বাসে এইসব 
কল্পনা করাছলাম এর মধ্যে আমার পাশের" ভদ্রলোকটির aaa 
দেখে বিস্মিত না CoH পারলাম না। যাঁকে এতক্ষণ ie মনে 
হয়োছল তিনি যে এই “ বয়সেও খায়ে “পড়ে “বড়া করতে [রেশ 
উৎসাহী তা পূর্বে ধারণা ' 'কিরতে” পাৰি দন। গড়া করবার কোন 
কারণ ছিল ব'লে মনে হ'ল না। একজন - ,ক্যানভাসার সবে মার 
বলেছেন, zent গুল, ভৈষজ্য-মলম, দন্তমঞ্জন,' ‘ ফাইভ পারসেন্ট 
কাবণীলক সাবান, তৈলের মশলা,” অমাঁন' আমার 'পাশের ভদ্রলোকাট 
লাঁফয়ে উঠে wm, aa” যাও: ' বলাছ”। আমি অবাক হয়ে 
গেলাম! ক্যানভাসারাট প্রথমে থতমত খেয়ে, পরে বললেন,_“আপনার 
fa ক্ষত হচ্ছে মশাই? গাঁড়খানা কি আপনার-একার 2” i os 

তারপরে তাঁরা দু'জনে ক্রমেই + আগ্রমন হ'তে লাগলেন। আম 
ভদ্রলোককে বললাম, “যেতে দিন, কেন আপনি ওদের সঙ্গে ঝগড়া 
করছেন?” 

ভদ্রলোক বললেন, “যেতে দেব TS মশাই! আপনারা জানেন না 
তাই বলছেন। জানেন, এরা আমার বংশলোপ  করেছে।- ভাবতে 
পারেন এসব কথা? যেতে দেব? কি যে বলেন আপনারা?” 
তারপরে ক্যানভাসারের দিকে চেয়ে, বললের্ন-“আর এক মুহুর্ত 
তোমাকে এখানে থাকতে দেব না, নাব বলাছি।” 


১৮ 


“Dal £ আশ্বিন) ১৩৩০ 


হাতাহাঁতির উপরুম Lai আমরা উভয়কেই শান্ত হবার 
অনুরোধ জানালাম | e কেউই শান্ত ' হাজেন না, বস্তুত তাঁরা 


" ক্রমশই অশান্ত হয়ে পড়লেন। 


শেষে ক্যানভাসারটিই আমাদের অন্য্রোধ রাখলেন! হয়তো 
আমাদের কামরায় তার পণ্যবিক্লয়ের সম্ভাবনা “ছিল না বলেই তান 
নেমে গেলেন ৷ “যাবার সময়ে তিনি এমন ' কয়েকটি কথা বললেন যা 
শুনে শীর্ণ ভদ্রলোকটি "আর স্থির” থাকতে পারলেন না, মারমুখী 
হয়ে ছুটলেন:গাঁড়র..দরজার, দিকে ।,হয়তো .দ্দুই-এক-ঘা বাসয়ে 
দেবার উদ্দেশ্যই'ছিল:তাঁর,িল্তু. তা. হ'তে. -পারল AT আমরা 
তাঁকে, ধ'রে ফেললায়এ. ‘অনৰ্থক ভদ্রলোককে... হাসপাতালে পাঠিয়ে 
লাভ কি? হাতাহাতির ফল তাঁর অনুকূলে. যেত. না৷. ; 


— ভদ্রলোক আসনে বসে - হাঁপাতে" লাগলেন।  ভেবোছলাম তাঁর 


হয়তো বা.হ্যপানিই,হবেনাকিন্তু তা হ'ল: না। 'উত্তেজনায় তাঁর ষে 
হাঁপ ধরেছিল,: শরুছক্ষণ-পবশ্রামের পরে সে হাঁপ ছেড়ে গেল। 


এর omar তিনি আমাদের দিকে দুষ্ট নিক্ষেপ করলেন। বললেন, 
“আপনারা জানেন না তাই আমাকেই দোষ দিচ্ছেন। জানলে AACS 
পারতেন, ওরা চোরভাকাতের চেয়েও 'সাজ্ঘাতিক।” খুব কৌত্হল 
হ’ল; সময়ও হাতে ছিল যথেষ্টই। জিজ্ঞাসা কর্লাম,-“যাদ বাধা না 
থাকে তা হ’লে আপনার কাহিনী বলতে পারেন ৷” ' 


তান বললেন,_ “বাধা আর. কি, আমার কাহিনী AA আপনারা 
বরং ভবিষ্যতে সাবধান হ'তে পারবেন।” 


তান একটু ন'ড়ে বসলেন। তারপর উদাস দৃষ্টি মেলে বলতে 


লাগলেন তাঁর কাঁহনশ। তাঁর wis তখন সুদূর অতাঁতে। তান 


১৮১- 


O বর্ষ, 85 সংখ্যা 


বলতে লাগলেন,_“আঁম চিরাদিনই কিছু এমন ছিলাম না! আমারও 
sie চ্যাপালনের মত গোঁফ ছিল, দুবেলা দাঁড়ও কামাতাম। 
'বয়সও কম TEE, এক কথায় আপনাদের . পাঁচজনের মত আমারও 
শখ ছিল। একম্তু আজ আমার কিছ; নেই ৷ 


“আমার বাঁড় কাঁচড়াপাড়া থেকে মাইল পাঁচেক দূরে। আমার 
নাম বিপুল বিশ্বাস। যে-যা বলত তখন ' বিশ্বাসও করতাম খুব! 
বিশ্বাস করে ক'রে এখন আম ঘোরতর আঁবষ্বাসী। ... 

“আমারও sat ছিল, আপনাদের পাঁচজনের দির EOE 
থেকে ভাল e আমার ছিল। ঘর-বাঁড় সবই ছল, এখনও আছে, 
তবে এখন শ্মশান. হয়ে “গয়েছে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, 
- হয়তো হাসবেনও, এসব করেছে এ ক্যানভাসারের দল। হার, হার, 
তখন যাঁদ কোন .ডান্তার্রে পরামর্শ নিতাম |... ) 


“আজ থেকে ঠিক. তেইশ বছর, > আগের FAT: তে 
স্বর্গ রচনা করেছিলাম।.' মনও রঙ্গিন, এঁছল-।- কাঁচড়াপাড়ায় 'রেলে 
কাজ করতাম, যাতায়াতে, বেশ পারশ্রম হ'ত্‌ কিন্তু তখন তা গ্রাহ্য 
করি নি। বেশ সুখেই সংসার চলছিল। তারপরে ' সেবারে 
শঈতকাজে আমার স্ত্রীর হ'ল চুলকনা। ‘সারারাত সে শুধ; ঘ্যাঁস 
Wit ক'রে চুলকায় । “একটা কিছ; ব্যবস্থা না করলে আর চলে না। 
কেউ বলে শাঁত কমলেই কামে যাবে, কেউ বলে, ওষুধ খাওয়াও। 
fey ওষুধ তো আর খাওয়াতে' পারি না, পেটের ছেলেটার ক্ষতি 
হ'তে পারে,তো? আমাদের বংশে প্রথমে ছেলেই হয়, তাই আম 
ঠিক জ্বানতাম পেটে ছেলেই ছিল।' কতজনে কত ওষুধের 'কথা বলল 
কিন্তু কিছুই, কার নি মশার, কিছুই, কার. নি. শেষে এই 


ক্যানভাসারদের পাল্লায় প'ড়ে VS মেরে CRATE” 
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5 তান চুপ করলেন! তাঁর চোখ Y ছল ছল করতে লাগল। 
' সাঁবস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, “মেরে ফেললেন!” 1তাঁন একটু শান্ত 
হয়ে বলতে লাগলেন, “তা ছাড়া আর ক বাল? তারপরে শুনুন, 
fe একটা কাজে কলকাতায় ' শিয়োছলাম, সোঁদন শাঁনবার। ফিরে 
আসবার সময়ে গাঁড়তে উঠল এইসব ডাকাতের দল] উঠেই লেকচার 
বাড়তে লাগল। সোক লেকচার! যেন কেশব সেন। বলে কিনা 
এই যে ফাইভ পারসেন্ট কার্বালক সাবান, এতে খোস, পাঁচড়া, দাদ, 
চুলকানি, পেটের অসুখ, অকাল পরুতা সব ভাল হবে। আবার 
> গ্যারান্টি দিতে চায়। ভাবলাম, - মরূক গে, আর কিছু না হোক, 
'_ চুলকনা তো ভাল হবে। খাবার ওষুধ তো নয়। কিছু কার্বালক তো 
আছে। 'কনলাম একখানা কাৰ্বালক সাবান। কিন্তু ফল ie হ'ল 
জানেন 2” রি 
A a নি ar "৷ 2% 

{তান বললেন, “একেবারে দফা সেরে দিয়েছে। পরদিন রাঁববার 
ছিল, বৌকে বললাম,_এই সাবান নাও, বেশ ক'রে সাবান মেখে নেয়ে 
এস দোখ। বৌ নেয়ে এসে উঠোনে বসে চুল শুকুতে লাগল। আদি 
রোয়াকে বসেছিলাম। দেখলাম আমার স্বর পিছনে একটি সাপ 
ঘোরাঘুরি করছে। ঘোরাঘুরি মানে পিছন দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। 
হঠাৎ সাপের মনে ক হ'ল, ফিরে এসে বোঁয়ের পিঠে এক ছোবল Ta 

সবিস্ময়ে বললাম,-“সাপে কামড়ালো!” | 

তান বললেন,_“তাই বুঝুন; এ তো যে-সে সাপ নয়, একেবারে 
রাজসাপ। এরা পাঁজপব্ীথ মানে, বাধানিষেধ -মানে। বড় ধার্মক 
সাপ মশাই, বড়ই ধাৰ্মিক সাপ। কোন গোঁয়ার-গোবিন্দ কিংবা 
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বোকা-চৈতন সাপ হ'লেও বা কথা ছিল। কিন্তু এই গোখরো সাপের. 
তো আর সে কথা বলতে পারবেন না। এরা এক পারসেন্ট কার্বালকের 
গন্ধ পেলে সে বাড়ি মাড়ায় না, তা বলে কিনা পাঁচ পারসেন্ট 
কার্বালক সাবান! সব বাজে কথা মশাই, সব বাজে!” 


ভদ্দলোক আবার চুপ করলেন। তাঁর উদাস দৃষ্টি গাড়ির জানালার 
ভিতর দিয়ে বহুদূর চলে গেছে। সমাহিত মূর্ত! কিছুক্ষণ আমরা 
নীরবে বসে রইলাম। ৷ 


শেষে জিজ্ঞাসা করলাম,-“তারপরে কি হ’ল?” 


তিনি বললেন,-“তারপরে আবার ক হবে? আমার সর্বনাশ 
হ’ল। আমার বংশ লোপ হ'ল। সাপ দেখেই বুঝোঁছলাম এর 
হাতে রক্ষা নেই। আমরা সাপ চিনি তো! কৃষ্ণনগরের সরভাজা, 
বর্ধমানের সতাভোগের মতই আমাদের গ্রামের সাপ জগধাবখ্যাত। 
সাপ চিনতে আমাদের বাঁক নেই। চেষ্টা করোছিলাম কিন্তু বাঁচাতে" 
পারলাম না। কার্বালক সাবানের গন্ধে সাপ ফিরে এসে কামড়ায়! 
তা হ'লেই বুঝুন ব্যাপারটা । আমার কাহিনী শুনে হয় তো আপনারা 
হাসবেন, তা হাসুন ৷” 


হাসতে পারলাম না। বিশ্বাস মশায়ের দুঃখে বরং সহানুভূঁতই 
জানালাম | ৷ 
স্টেশন এসে গেল। ভদ্রলোক কাঁচড়াপাড়ায় নেমে গেলেন। 


Paga থেকে ফিরে এসে আমার একজন ব্যবসায়ী বন্ধুকে 
কাহিনীটি বললাম। তিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, 
“তা হতে পারে, আমার দোকানে কার্বালক সাবান নেই। তবে 
এ কথা আম জোর করেই বলতে পারি, আমাদের প্রস্তুত Se TAS 
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তিনি বললেন,_“সাপের দাঁতি বার করা শন্ত; 
fT দাত got চলবে ৷” 
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গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে হাজারীর নাকে। তামাকের ঁছিম ' 
এবার আরো মধুর হয়ে ওঠে. ' চাঁপা GLA: থেকে খানিকটা STRAT 
তুলে নতুন এক কলকে তামাক সেজে ফ: দিতে দিতে এনে হাজারণীর 
ZT বাঁসরে 'দিয়ে-চ'লে যায় নদী থেকে জল আনতে। জলের ঘড়াটা | 
রান্নাঘরে নামিয়ে রেখে চাঁপা ডাকে হাজ্বারীকে। বলে, বাছুরটা ধরবে 
এসো তো, HE REM vg 

দুধ দোওয়া হ'লে, 25 € 
বসিয়ে দেয় আর তাতে এক কাঠা, TIGE এক ডেলা গডড় free বলে, 
খেয়ে নাও । - পারতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে উঠে কোদালটা হাতে ক'রে বাঁড়র 
বাইরে বেড়াঘেরা তাঁরত্রকারর ক্ষেতটা দেখতে যায় হাজারী । - টুকটাক 
কাজ করে এখানে ওখানে। লাউগাছটা মাচায় তুলে দেয়, শাকসবাঁজর 
দানা ছড়ায়, তারপর লংকা, বেগুন, পটল দু'চারটে হাতে করে ফিরে 
আলে! ae RS se, 

" ইাতমধ্যে ছাগল ও গরু দুটোকে মাঠে বে'যে দিয়ে আসে চাঁপা। 
তারপর খাওয়া দাওয়ার পর দিবানিদ্ৰা দিয়ে উঠে পাট নিয়ে দাঁড় পাকাতে 

বসে হাজারী ও চাঁপা। তাদের চাষের পাট। হাটবারে ওই দাঁড় বেচে 
লবণ, গড়, মসলা কিনে আনে হাজারশ। 


সন্ধ্যের আগে গরু ছাগলগুলোকে ঘরে তুলে, আগড় টেনে ঘরে 
u কতা 
পাঁচালী গান শুনতে! " 


এইভাবে বেশ সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে তাদের দিন কাটে।- টির 
কোন অভাব অনুভব করে না। মনটা সবসময়ই থাকে ভরা যেন। 


কিন্তু বিপদ করলে অঘোর ঘরামীর বৌ একাদন বেড়াতে এসে। 
তার কানে সোনার চকচকে দুল; আর গলায় বিছে হার দেখে মাথা ঘুরে 


Sor 
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Jom চাঁপার। অঘোর ঘরামীর জমিজমা নেই, শহরে খেটেখুটে যা 
উপার্জন করে, তাতে ছেলেমেয়ে নিয়ে খেতেই FAR না ব'লে চাঁপা 
ও জানতো । তাই সে চ'লে গেলে চাঁপা একেবারে ক্ষেপে উঠলো হাজারীর 
be বললে, চাষবাস ছেড়ে দিয়ে এবার শহরে যাও চাকার করতৈ-- 
ক হচ্ছে এই গাধার খাট্রীন খেটে? রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, কাদা- 
মাটি চট্কে-এতাদন তো. দেখলে। এবার যাও চাকরি' করতে । আদি 
ELO: আর তোমায়, একাজ করতে -দেবো না।- রাগে ‘তার চোখ 
দুটো Ra যেন আগুন ছিটকে পড়ে! হাজার? প্রথমে চাঁপার হঠাৎ 
£ খই উদ্মার কারণটা বুঝতে পারে"ীন। AR বোঝাতে-চৈম্টা করে, 
আরে জাম হলো TEE ছেড়ে চাকার--ছ্যা! > 
" ভারা আমার লক্ষ্মী রে!” বাঁলি-এতাঁদন বিয়ে হয়েছে আজ পর্যন্ত 
একটা সোনার গয়না আমায় দিতে পেরেছ? আর দহ” দুটো" সোনার 
ঝকঝক করছে ওই ঘরামণর CAL প্রমর. গলায়? ATA একট? 
A আরার. তেড়ে উঠলো স্বামীর ওপর চাঁপা ৷. বাল চাকার -যাঁদ 
SIE তা হ'লে এগুলো তার হলো কোথা থেকে AA এক ছটাক জাম 
নেই ওদের, এতো দেশের কারুর. আর AAS: AS নেই! আর. এখনো 
তিনটে বছর হয় নি অঘোর দ্বিয়েছে; শহরে চাকরির চেষ্টায়! কথাটা 
অবশ্য ঠিক! হাজার fe বলবে যেন ভেবে; পায় না! চাঁপাকে আগে 
বোঝালে হাজারশ কিন্তু তার. ওই এক, গোঁ, এই মাসেই তোমায় চাকরির 
চেষ্টায় যেতে হবে শহরে। টা ge 
জানা বডির তৰাস 
কিছুই সে চেনে না, জানে না? অবশেষে অনেক ঘরে ঘুরে 
বড়বাজারে এক লোহার দোকানে চাকার পেলে হাজারণ। লোহার- রড 
ঘায়ে কেটে খণ্ড খণ্ড করা, গাড়িতে বোঝাই দেওয়া আবার 
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গুদামজাত করা। পরিশ্রমের কাজ_ তবে রোজ দুটো টাকা হাতে পেয়ে ' 
সব ভুলে যেতো হাজারী! - 


মাসে মাসে zart চাঁপাকে মানঅর্ডারে টাকা পাঠায়। নিজের 
খরচের টাকা রেখে বাকিটা সব পাঠিয়ে দেয়। | 


টাকাগুলো গুণে নিতে নিতে আনন্দে চাঁপার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে 
ওঠে। তিন মাস পরে দেশে আসতেই চাঁপা নতুন একজোড়া দুল কানে 
পারে এসে দাঁড়াল হাজারীর সামনে! তার যৌবনোদ্দপ্ত TAS মুখে 
জাত le Cay 
চাঁপার মুখের দিকে! © 
_ লজ্জায় মুখটা ফিরিয়ে face. চাঁপা বললে, বাবা! কি রোগা হয়ে 
গেছ yla. al কিনে? . E nd 

রোগা কি না আমার তো মনে হয় না। বলতে বলতে একগাল হে 
হাজারী বলে, কিন্তু তোকে বন্ড সুন্দর দেখাচ্ছে চাঁপা ওইটে পরে lo কি 
বলে রে ওকে--ওই 'নোলকের মতো যা ঝালক্‌ দিচ্ছে তোর কানে? 
চাঁপা হেসে বলে, দুল দুল! তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আবদারে 
TSH পড়ে বললে, এবার Ter আমি একটা হার গড়াবো, ব'লে রাখাঁছ। 
বেশ তো! ব'লে হাজার! চাঁপার মুখের দিকে স্বগ্নালস চোখে তাঁকয়ে 
ence চাঁপা বললে, কিন্তু অনেক টাকা- লাগবে যে তাতে। 

আচ্ছা দোখ ate আমি কিছু বেশি ক'রে এবার থেকে পাঠাতে পার ৷ 
বলার সঙ্গে সঙ্গে চাঁপার AS ভ্রাট বুকে সোনার হার দুলছে 
দৃশ্যটা যেন হাজারীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে ৷ . 
- পরের মাননি থেকে হাজারণ সত্য টাকা কিছু বোশ- পাঠাতে- লাগল ৷ 
এর জন্যে অবশ্য GSAT’ খাটে সে- রোজই দু'এক ঘণ্টা কারে॥. 
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7  দুশতন মাস অন্তর একদিনের জন্যে বাড়ি যেতো তাও ক্রমশ বন্ধ করে 
দিলে হাজারাঁ। ছুটির দিনে কাজ করলে ডবল রোজ। তাই এখন 
দেশে না গিয়ে দোকানের সরকারকে দিয়ে চিঠি লিখে পাঠায় চাঁপার 
কাছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও যথাসম্ভব PROL অবলম্বন করলে 
হাজার । চাঁপার গলায় সোনার হার দেখার ইচ্ছা চাঁপার চেয়েও তীব্র 
হয়ে ওঠে যেন তার মনে। | 

এমান ক'রে বছর খানেক কেটে যাবার পর চাঁপা হার গড়ালে। কিন্তু 
হাজারী কৈ? কাকে দেখাবে সে? প্রত্যেক রবিবারই সে মনে ভাবে 
বুঝ আসবে আজ! 

দুপতন রাববার দেখে সে চিঠি দিলে তার নামে। সামনের রাববার 
ঠিক আসবে! fers হাজারী এ চিঠি পাবার আগেই চাঁপা হাজারীর 
চিঠি পেলে। তার দোকানের- সরকার লিখেছে, হাজারীর বড় অসুখ, 
RAR সে চালে আসে কাউকে সঙ্গে কারে! '_ 


অন্ধকার এক খোলার ঘরে গিয়ে চাঁপা দেখে হাজারী মড়ার মত 
ATS আছে--তার দেহ একেবারে আধখানা হয়ে গেছে! এক হয়েছে, 
অবস্থা তোমার !1- ব'লে একেবারে কেদে ফেললে চাঁপা । তারপর ঘরের 
চারদিকে তাকিয়ে বললে, এইরকম 'ঘরে মানুষ বাস করে? অসুখ 
করবে না! ট 

A ee আস্তে 
আস্তে তার গলায় হাত বুলিয়ে হাজারী জিজ্ঞেস. করলে, হার বুঝি 
এখনো করতে পাঁরস নি চাঁপা, দেখ না আমি অসুখে পাড়ে গেলুম_ 
ডান্তার বেশি খাটতে বারণ করেছে। 

আর তোমায় চাকার করৃতে আমি দেবো না। একটু ভাল হ'লেই 
তোমায় নিয়ে দেশে চ'লে যাবো! তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে 
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গিয়ে চুপি চুপি বললে, হার আমি গাঁড়য়েছি- দেশে রেখে এসোঁছ-- 
তোমায় নিয়ে গিয়ে গলায় প'রে আগে দেখাবো ৷ 


আনন্দে চোখে জল এসে পড়ে হাজারীর। একটু ইতস্তত ক'রে 
সে বলে, MAE, বলেছে আমায় টি নিতে, = আর ভাল ভাল ফল, 
টাটকা দুধ, টাটকা মাছ খেতে। - 


চাঁপা বললে, এরা ee 
জন্মেও আর চাকার করতে দেবো না: কিন্তু দেশের চাষ-আবাদ তো 
বন্ধ, চাকার না করলে খাবো কি? 


চাঁপা বললে, সে ভাবনা .তোমায় ভাবতে হবে না। আমার সোনার 
গয়না feel ক'রে .লোকজন- লাগিয়ে আবার আমি চাষ-আবাদ শুরু 
ক'রে দেবো। হাজার চাঁপার হাতটা চেপে ধ'রে বললে, না সোনার 
গয়না আম তোকে কছুতেই বিক্রী: করতে দেবো ATI :ও পরলে তোকে + 
বড্ড সুন্দর দেখায়! 


_চাঁপার চোখের কোণে জল টলটল.ক'রে ওঠে! - প্রাণপণে তা সামলাতে 
সামলাতে IM, কোমলকণ্ঠেরলে। আচ্ছা, তাই হবে এখন সেরে ওঠো 
তো .তাড়াতাঁড়। বাল, শরীরটা তো আগে সামলানো চাই গো! 


আজকের এ কথাটা তার একান্ত প্রাণের কথা। কারণ সাঁত্যকার 
গহনা যে কি. আর তার LE যে কত তা আজ সে বুঝেছে | ববঝেছে_ 
স্বামীর স্বাস্থ্যই হচ্ছে.স্ত্রীর শ্রেষ্ঠ অলতকার!! . 
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মুল্যে কোনো কিছুই হাতছাড়া করে না, কেনই বাব 
কও তো বাঁচতে হয়, খাওয়া-পড়ায় খরচ আছে। তা ছাড়া 
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সোঁদন সকালবেলায় মেসের হরিপদ হালদার মশাই চা খেতে 
খেতে বললেন--ওহে. কাল বিকেলে খুব তাজ্জব এক কাণ্ড ঘটেচে ' 
এসস্ল্যানেডের মোড়ে। 


_কী-কি কাণ্ড! ডাকাতী-ফাকাতাঁ নাক? 
হারপদর কথা শুনে সবাই সমস্বরে প্রশ্ন কারে ওঠে। 


হালদার মশাই গম্ভীরভাবে জবাব 'দলেন- না, না, ওসব কথা তো 


খবরের কাগজে ওঠে। কিন্তু এইসব খাঁটি খবর কাগজওয়ালারা 
ছাপে না! 


রমেশচন্দ্র বেরুচ্ছিল সেই লোকটির খোঁজে । হালদারমশাই তাকে 
ডেকে বল্লেন-ওহে তোমার সেই লোকটির সঙ্গে কাল দ্যাথা হয়োছিল। 


কোথায়? কোথায়? 
_এসস্ল্যানেডের মোড়ে। 

_কি হ'ল তারপর ৷ 

— হবার তার আগেই হয়ে গেছে! 
-হলোটা কী তাই বলুন না ছাই। 


কথাবাৰ্তা কচ্ছ বলে না! স্রেফ আকাশের দিকে এক-একবার 
তাকায় আর খশ্‌ খশ ক'রে কাঁ ষেন সব 'িথে নেয়। 


-বটে! তারপর? 


হ্যাঁ, তারপর আর কী দেখতে দেখতে লোক জমে উত্তল।- 
{বস্তর লোক। Ta চড়ে যারা যাচ্ছিল তারা হুড়হুড় ক'রে নেমে 
পড়ল- বাসগুলো সব ZARZA কারে ফাঁকা হয়ে গ্যালো। 
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হালদারমশাই বলতে বলতে এবার দম ফেললেন। . 
রমেশচন্দ্র টক্‌ করে জিগ্যেস করল--তা ঠিকানাটা কী জেনেছেন? 
_-আরে আম তো আপনের ফেরতা বাসে উঠোছ, বসবার জায়গা 
পেয়ে গোঁছ। তবুও feu দেখে হকচাঁকয়ে নেমেই পড়লাম। দেখি 
ক দেখলেন সেটাই বলুন না ছাই। 

রমেশচন্দ্র ব্যস্তভাবে ধমকে উঠল যেন। 5 
হালদারমশাই হেসে বললেন-চটৌ ক্যানো ভায়া, তুমি তো ঘরের 
ভেতরে Ma আরামে গল্প শুনছ_আর আদি! ওই গরমে, ভিড়ের 
গাদাগাঁদ আর ঘামের গন্ধে দম বেরুবার দাখিল, আঁপসের হায়রানির 
পর ওই রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলম ত। কিছুই বুঝতে পারি নি। 
সবাই জিগ্যেস করে--কী হচ্ছে মশাই! ব্যাপার কি দাদা! ও মশাই, 


RR না- বাল ব্যাপারখানা দি, বলুন তো। 


-তারপর হ’লটা কী? 


-আর হ'ল না কী? পাঁচ হাজার লোক একজোটে বোকা বলে 
গ্যালো। সে হঠাৎ চেশচয়ে বলল, তোমরা সব টাকিটের পয়সা 
এনেচো? 


কিসের টিকিট ? 


--ডা কে শোনে ভায়া। সে বললে আকাশের’ হেড. আপিসে 
নগদ এক পয়সা ক'রে জমা দিয়ে রাঁসদ দাখিল করলে টিকট পাওয়া 
যাবে। 


_ধ্যে যত গাঁজাখ্ডুরি কথা ৷ 
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হালদারমশাই গম্ভীরভাবে বললেন- গাঁজাখুরি বললে বটে, কিন্তু 
কথাটা ভেবে দ্যাথবার মতো! লোকটা চাঁৎকার ক'রে হে*কে বললে, 
নিজের টিকিট নিজে কেনো, মালের ওপর নজর রাখো, 
জুয়াচোর, চোর ও পকেটমার নিকটেই আছে। এটাই হচ্ছে 
Re শতাব্দীর শ্ৰেষ্ঠ বাণী! যারা ইন্ট wafer সেই- 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পান এদেশ থেকে উঠে গিয়েছে। fey 
সেই কোম্পানর tg তো নিয়ে যেতে পারে fal 
এই যে আপনারা আমাকে এখানে দেখচেন, ক্যানো দেখচেন ? 
TS দেখচেন। তখন ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল-আপাঁন কি 
করছেন মশাই? তৈরি জবাব-__আকাশের হেড আঁপসের 'রপোর্ট 
নিচ্ছি, সেখানে ভারি হাঙ্গামা শুর হয়েছে ৷ অমান সব হো-হো 
ক'রে হেসে উঠল, পাগল-পাগল ৷ 

লোকটা কিন্তু এতটুকু রাগ করল না, বরং খুশি হয়ে বলল--, 
আপনারা এতগুলো মানুষ যা বলছেন তা সবই সাঁত্য। বড় aby 
হয়েছ এই স্পষ্ট কথা শুনে। এবার একটা অনুরোধ, বাঁড় যাবার 
আগে আপনারা দয়া ক'রে নাম ঠিকানা দিয়ে যাবেন।, তখন প্ৰশ্ন 
RABAT? ক্যানো! লোকটা বললে ‘আমি চাই যে আপনাদের 
ফালতু সময়টুকু কাজে লাগুক। আপনারা সবাই তামাশা দেখে 
ক্ষাত হচ্ছে না নিশ্চয়, তার মানে এটা কাজে লাগাতে পারা যাবে! 
ব্যস্‌ অমনি ভিড় ভাঙ্গলো, কেউ ঠিকানা-নাম লিখে দিল না। 

রমেশ বলল, দাদা, আম আজই দুপুরের গাড়িতে দেশে চলাছ। 
এখানে বাজে সময় নষ্ট ক'রে কিছু হবে না। 

হালদার অবাক হয়ে গেলেন, সে কী হে! দুম ক'রে দেশে যাচ্ছ 
মানে? ye ৰ 
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কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে গাঁয়ে গিয়ে ওই চৌদ্দ বিঘে জাম 
যা পড়ে রয়েছে সেটাই আবাদ করা যাক। নিজের টিকিট নিজে কেনাই 
চাষের সঙ্গে আবার টিকট কেনার কি সম্পর্ক পেলে হে? 


_আজ্রে ঠিক বুঝে নিয়োছ! আমি তালে ছিলাম কোনো 
ওস্তাদ লোক পাকড়ে ফাঁকতাল্লায় কাজ RA নেবার মতলবে-_ 
সেইজন্যেই সেই লোকটার. ঠিকানা খুজে বেড়াচ্ছিলাম। একটা 
ফরমুলা পেয়েছিলাম 

কি ফরমুলা আবার পেলে 

এ. শুনবেন? এই পাঁচ গাঁড় নদীর ধারের এ*টেল মাটি এনে 
“ চৌদ্দ হাত গর্ত খুড়ে লাউ গাছ লাগাতে হবে, সেই মাটিতে লাউ-এর 

বীজ RES, তাতে রোজ দশ পোয়া শোরুর | দুধ ঢালো, আর পাঁচ 
ছটাক ক'রে চূনো মাছ সার দাও- এইভাবে দশ দিন করলে, সেই গাছে 
ফল ফলবে নির্ধাৎ এগারো দিনের মাথায়। .রোজ একটা ক'রে জাল 
পড়বে ৷ 

হালদারমশাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন, থামো থামো। 

রমেশ এবার উৎসাহিতভাবে: বলতে লাগল--আর একট হ'লেই 
তো পকেটের কাঁড় পাচার হয়েছিল দাদা। খুব বেচে গোঁছ, 
META ফরমূলার -পেছনে খরচ করতে গেলে বেবাক লোকসান B'S | 
যাই বলুন লোকটা খুব রাঁসকতার কড়াপাক ঝেড়েছে। 


1 
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লা অন্দাষ্ঠত হয়েছে বাংলা দল তার প্রাতবছরেই ফাইন্যালে প্রাতদ্বান্দ্বতা. 


করবার সুযোগ লাভ করেছে এবং ১৯৪৪ সালে THAT এবং ১৯৪৬ ও 
১৯৫২ সালে TPA দলের কাছে ছাড়া প্রাতবারেই তারা ভারতের 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শীন্তশালণ দল হিসাবে নিজেদের প্রাতিপন্ন করেছে। 

কিন্তু বর্তমান বৎসরে বাংলা দলের জয় খুব সহজে হয় নি। 
প্রথমত স্থানীয় শান্তশাল? RAR ক্লাব ভারতের বাহিরে সফররত 
থাকায় কয়েকজন শ্ৰেষ্ঠ কুশলী খেলোয়াড়ের সাহায্য থেকে বাংলা দল 
বাত হয়েছে। দ্বিতীয়ত ভারতীয় ফুটবলের or নিয়ম অনুযায়ী 
অবতীর্ণ হ'তে হয়েছে। 


গত ১৫ই অগাস্ট থেকে শুরু হয়েছিল এই প্রাতযোগতার খেলা | 


১ ভারতের চোম্দাঁট রাজ্যদল এই প্রাতযোগতায় যোগদান করোছলো | 
বাঁভন্ন রাজ্যদলগুলর মধ্যে গত বৎসরের বিজয় seca, হায়দ্রাবাদ, 


বোম্বাই ও সার্ভসেস দল ছাড়া বিহার দল বাংলা দলের বিরুদ্ধে যে 
উন্নত ক্লাঁড়ানৈপৃণ্যের পারচয় দিয়েছে তা RAR দর্শকরা ভুলতে 
পারবেন না। বাংলা ও Taba দুই দিক থেকে ফাইন্যাজে উপনীত 
হয়। Rea দ্বিতীয় রাউন্ডে mata পরাজিত ক'রে সৌমফাইন্যালে 
হায়দ্রাবাদের. বিরুদ্ধে প্রাতদ্বান্দ্বতা করে। শান্তশালী হায়দ্রাবাদের 
বিরুদ্ধে তারা ভাগ্যক্লমে ১-০ গোলে জয়লাভ. ক'রে ফাইন্যালে পেশছয়। 
অন্যাঁদকে বাংলা পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম রাউন্ডে ৫-০ গোলে জয়লাভ 
ক'রে দ্বিতীয় রাউন্ডে [বহার রাজ্যদলের্‌ Ata হয়। বিহারের 


, বিরুদ্ধে ০-০, ও ১-১ গোলে দুই দিন অমাঁমাংসতৃভাবে শেষ করবার 


পর তৃতীয় দিনে কোনক্রমে ২-১ গোলে জয়লাভ কারে বাংলা সোঁম- 
ফাইন্যালে পেশছয়। প্রথম দুদিন বহার দল বাংলা দলের বিরুদ্ধে যে 
Su প্রাতদ্বান্বতা করে তা থেকে ষাঁদ তারা A দুদিনের মধ্যে কোন 
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একদিনে বাংলা দলকে পরাজিত করতো তা হ’লে খেলার ধারা অনুযায়ী 
ফলাফল খুব আশ্চর্যজনক TS না। সৌঁমফাইন্যালে বোম্বাইএর 
বিরুদ্ধে প্রথম দিন ০-০ গোলে অমণমাংসিতভাবে খেলা শেষ ক'রে 
দ্বিতীয় দিনে ১-০ গোলে বাংলা দল জয়লাভ ক'রে ফাইন্যালে যায়। - 


বাংলা ও TPL মধ্যে প্রথম ফাইন্যাল খেলা অন্ষ্ঠিত হয় গত 
ইরা সেপ্টেম্বর farm এই দিন কোন দলই গোল করতে না পারায় 
জয়পরাজয়ের মীমাংসা সম্ভব হয় fal ফলে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুনরায় 
তারা পরস্পরের সম্মুখীন হয়। খেলার প্রথমার্ধেই TAA অফসাইড 
থেকে গোল ক'রে এপিয়ে' থাকে। ন্বিতগয়ার্ধে খেলার গাঁত সম্পূর্ণ 
পাঁরবার্তিত হয়! বাংলার তরুণ খেলোয়াড়েরা নিজরাজ্যের সম্মান 
পুনরুদ্ধারের জন্য আমতাবক্লমে আক্রমণ রচনা ক'রে গোলটি পাঁরশোধ 
করেন। খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন গোল না হওয়ায় আতীবুস্ত |. 
সময় খেলানো হয়! এই আঁতারন্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দল _ 
উপর্যুপরি দুশট গোল ক'রে ৩-১ গোলে IMA পরাজিত ক'রে 
গত বংসরের পরাজয়ের জবাব দেয়। - 


আই এফ এ Hite 


ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রাতযোগতা আই এফ এ শশীজ্তের 
খেলা গত ২১এ অগাস্ট থেকে শুরু হয়ে গেছে। বাংলার. বাইরের 


অনেকগুলি দল ও পাকিস্তানের তিনাঁট দল এই প্রাতযোগ্গিতায় 
যোগদান করায় খেলার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় শাল্তশালী . 
ইস্টবেঙ্গল দল মস্কো সফর শেষ ক'রে শশল্ড, খেলায় যোগদান করবার 
ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন-_ এটা ফুটবল উংসাহপদের পক্ষে একটা চিত্তাকর্ষক 
সংবাদ। - + 





বড় পড়েই না। প্রায় প্রত্যেকেরই মুখ দাপ্তিহীন, চোখ 
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MES দেওয়া, তারিখ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই এরা বোধ করে না। 
এসব স্তামাদের নিত্যকার আঁভজ্ঞতা। 

বকে বকে শিক্ষক-শিক্ষায়িনীরা মুখ ব্যথা ক'রে ফেলেন, তবুও চলে 
দিনের পর দিন একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি! . চশিক্ষক-শিক্ষায়নত্ৰ" দিচ্ছেন 
বাঁড়র শিক্ষার দোষ আর বাড়ির লোকরা মুণ্ডপাত করছেন 'শক্ষত- 
শিক্ষায়ত্রদের ; এই ক'রেই'উভয়পক্ষ যে যার দায় সেরে "নিশ্চিন্ত হচ্ছেন। 
ওদিকে তৃতীয়পক্ষ যে aura, তারা বরাবর যেমন 'নার্বকার 
থাকছিল সেইরকমই থেকে যাচ্ছে! 

কিন্তু আসলে দোষ কার? . sr 

এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। জাতি যে স্বাস্হের 
দিক দিয়ে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের পথেই এঁগয়ে চলেছে, তার প্রমাণ আমাদের 
বিদ্যালয়গ;াঁলর ছাত্র-ছাত্রীদের দেহমনের এই অবস্থা। 7 

স্কুলে আসবার সময় স্বভাবতই অরা ভালো ক'রে খেয়ে আসতে = 
পারে না। তারপর ঘণ্টা তিনেক পরে টিফিনের সময় দুচার পয়সায় 
সামান্য Ta, কিনে খায়, অনেকে তাও পায় না। ক্ষুধাকে AOS 
এ কচি বয়েস থেকেই চেপে রাখতে অভ্যাস করে। তারপর টিফিনের 
সময় উত্তীর্ণ হবার পর আরও দ:'ঘণ্টা স্কুল ক'রে পেটের জবালায় 
TUE জ্ববলতে বাড়ি যাওয়া। অনেককে এক মাইল দেড় মাইল, 
কাউকে বা আরও বোঁশ পথ এঁ অবস্থায় হেটে বাঁড় যেতে হয়। এ 
অবস্থায় তাদের চলনে শ্ৰী থাকা সম্ভব নয়; পেট কু’কড়ে, পিঠ নুইয়ে, 
বিমাঁঝমে মাথায় টলতে টলতে তারা ঠিকরে ঠিকরে বাড়ি চলে। বাঁড় 
পেশহুনোর সপ্গো স্পোই কি সবাই খেতে পায়? যারা পায় তারাই 
বা কাঁ খায়? খান দুই শুকনো রুটি কি চারটি শুধু ভাত--বড় জোর 
নকল ঘ-এর তৈরি পরোটা দুণ্খানা। পেটে যখন রাবণের চিতা জবলছে 
তখন এ কি খাবার? 


২২ 
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NAAA 


me অর্ধেকের বেশি বাড়িতে ৮টি ১০টি ভাইবোন। সুতরাং তার 
ছোটো তার ছোটো করতে করতে, অপেক্ষাকৃত বড়ো এই ছেলেমেয়ে- 
গুলোর ভাগ্যে একটু দুধও জোটে না। মাছমাংস দর্মল্য_ জ;টলেও 
মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো । বাড়তে পাঁরশ্রমও করতে হয় অনেককে | 
“শিশুসুলভ চপলতায় এরা খেলাধূলোও করে। {কিন্তু দেহের ক্ষয় এদের 
পূরণ হয় না! কাজেই এদের কাছ থেকে কী আমরা আশা করতে 
পারি? বাড়িতেও কত অশান্তি। স্থানাভাব, বস্ত্রাভাব, খাদ্যাভাব 
ইত্যাদির জন্যে বয়স্কদের জবালা-যন্্রণার ‘তাল’ কচিদেরও সামলাতে হয়। 


যাঁরা দেশের Gate চান, তাঁদের সর্বপ্রথম এই 'বিষয়গুনঁল ভেবে 
দেখতে অনুরোধ কারি। 


BA 





কাংশ নরনারাই (ঠিক তঞ্কটা আমার মনে পড়ছে না, 
1 হিসেবে ৷ অংকটা একশ'র অনেকখানি কাছাকাছি) 
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Be অথচ যখন অপরের যথেম্ট ঘুম হচ্ছে তখন এদেরই বা 
হয় না কেন? তার কারণ সংক্ষেপে বলতে গেলে হচ্ছে অস্বাভাঁবক 
জীবনষাত্রা। রাধিকার মত এরাও বাতি tea, দিবস, দিবস toa; 
রাত করে বসে আছেন। নানাপ্রকারের মূল্যবান নেশা, উত্তেজক 
খাদ্য ও কৃত্রিম উত্তেজনাপ্রস্‌ আমোদ-প্রমোদে এ'রা সর্বদাই নিজেদের 
ER এমন উত্যন্ত করেন যে স্নায়ু সহজে Rene নিতে পারে 
না। সবচেয়ে এদের রান্রজাগরণ-_এ'দের দেশের আধকাংশ লোকই 
রাত্রির ইংরেজীতে যাকে বলে small hours] শেষ-রাত্রির ৩টে 
- SU ছাড়া ঘুমোতে যান Al এ অভ্যাস আজ পাশ্চাত্য দেশের 
প্রায় সর্বত্রই RENTE ঘুমের ওষুধেরও অজস্র কাটাতি। 
প্রকৃতির সঙ্গে চালাকি করতে গেলে প্রকৃতিও শোধ নেবে বোক। 
শবশেষত যখন দেখা গেছে মানুষের বিজ্ঞান যত শাঁন্তই সংগ্রহ করুক 
প্রকৃতির কাছে সে আজও শিশু, তখন তাকে না ঘাঁটাতে যাওয়াই ভাল৷ 
চাকংসক ও বিজ্ঞানীরাও অনেকে এ.কথা স্বীকার করেছেন যে, 
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন না করাই সংস্থভাবে বেচে থাকার প্রকৃষ্ট 
ভপায়। সবচেয়ে সূস্থ জীব কে? পাঁখ। কাক কলেরার ময়লা 
এবং টি বর কফ খায় কিন্তু তাদের কলেরাও হয় না টি বি-ও হয় 
না! কারণ পাখির জাবনযাত্রাই হচ্ছে আদর্শ জীবনযান্রা। তারা 
কখনও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে না। সর্ষাস্তের সঙ্গে ঘুমোয় 
এবং সূর্যোদয়ের সম্ভাবনায় ADA জাগে। 
ঠিক পাঁখর মত না হ'লেও পাখির কাছাকাছি যারা যায়, সেই 
চু TAA হচ্ছেন ভারতের মধ্যে সবচেয়ে DAS AY জাতি। 
পাঞ্জাবীরা ঠিক সূর্ধাস্তে না ঘুমোলেও নৈশ আহারটা প্রায় এ 
সময়েই শেষ করেন (আজকাল পাশ্চাত্য ধরনে কেউ রাত করলেও 
অধিকাংশ পাঞ্জাবীর কথাই বলছি) এবং সাড়ে আটটা নটায় বোশির 
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ভাগই ঘুমিয়ে পড়েন। বিশেষত Ma বা সাহারানপুর অঞ্চলে 
তো দেখোঁছ শহরতলশী ও গ্রাম আটটায় FP হয়ে যায়! শহরে 
হয়তো কিছ বেশিক্ষণ জাগতে হয়_নেহাতই সঙ্গদোষে। = 


Early to bed and early to rise—q বহুকালের 
উপদেশ আর বহুজাল ধরেই পরাক্ষত_makes a man 95167: 
wealthy and wise ! স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সেহেতু খাটতে পারেন, 
খাটলে এম্বর্য আসাও আশ্চর্য নয়_আর স্নায়ু সুস্থ থাকলে মাথাও 
ঠিকমত কাজ করবে, এ তো জানা কথাই ৷ 


এর জ্বলন্ত উদাহরণ পেয়োছ আমরা ILA মধ্যে। পাশ্চাত্য 

দেশের লোকেরা কাজের GAS দেন কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে 
বেশি কাজ কোন মানুষ পৃথিবীতে করেছেন ব'লে তো আমাদের 
জানা নেই। তব; যত কাজই থাক, রাত AT বাজলেই তিন ঘিয়ে, - 
পড়তেন শিশুর মতই সহজে এবং রাত তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ- 
উঠে আবার কাজ গুরু করতেন, সে কাজ চলত সারাদন। সম্পূর্ণ 
সুস্থ থাকতেন বলেই অত অল্প সময়ে অত কাজ করতে পারতেন। 
ভোরের এক ঘণ্টা সময়ে যত কাজ করা যায় বেলায় দুণ্ঘণ্টা খাটলেও 
অতটা হয় কনা সন্দেহ ৷ 


স্বাস্থ্যের প্রধান কথা যাঁদ হয় নিয়মিত ও পাঁরামত আহান্র- 
দ্বিতীয় কথা আসবে এই পারামত ও 'নয়ামত নিদ্রাই। অবশ্য 
অপাঁরাঁমত 'নদ্রাও (ঠিক কুম্ভকর্ণের মত না হ’লেই ভাল) এক এক 
সময় মানুষের কাজে লাগে বোক। অসুখের সময় ডান্তাররা বলেন 
ঘুমোতে পারলেই রোগের অর্ধেক বিষ নষ্ট হয়ে যায়! অসুখের 
পরে যেটা শরণর সারবার সময় convalescent period সে সময় 
ঘুমটাই উনিকের কাজ করে। ইন্ক্ুয়েঞ্জার পরে যাঁদের অবসন্নতা 
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So | ‘বা জবা সু নরেন ET sed 
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পৃষ্ঠা 
বল্বার কথা--সম্প্ৰাদকীয় = ২১১ 
পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের স্বাস্থ্যসূচি ' ২১৪ 
দুই ডাক্তার ২২২ 


রে অবশ্য জবর, গা হাত পা কামড়ানি ইত্যাদি লক্ষণ দেখে 

era হ'লেই যে লোকে মরে, তাও নয়। 
a বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগটা সেরে যায়। কিন্তু তা 
না er দফাও vr রে 
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তাকে আবার ‘সেরে’ নিতে আরও অনেকগুলো দিন ধরে বোশ । 
পাঁরশ্রম করতে হয় অনেকক্ষেত্রে সে লোকসানটা ভবিষ্যতে আর 
কোনও দন সেরে নেওয়াও যায় না। 


এর ওপর আবার আছে ছোঁয়াচ। বাঁড়র একজনের ইনক্লুয়েজা 
হ’লে প্রায়ই দেখা যায় সে যাত্রায় সে বাড়িতে আর স্বাইকেও একবার 
ক'রে ভুগতে হয়; এর ছোঁয়াচের এমনই মহিমা! 


শুধু বাড়তে নয়, ছোঁয়াচ পথেঘাটেও লাগে। ট্রেনে, ট্রামে, বাসে 
ভিড়ের মধ্যে ইনফ্য়েঞ্জায় আক্রান্ত’ কোনও Alea একাঁটি অসতক" 
হাঁচি একসঞ্গে কয়েকজন লোককে আশ্রয় করে কয়েকটি বাঁড়র লব 
কয়াট বাঁসন্দাকে পর্যন্ত Ta দিতে পারে। আর অমাঁন করেই, 

ছাঁড়য়ে পড়ে, পাড়য় পাড়ায় ব্যাপক ইনফ্লুরেঞ্জার 'হাড়ক। 
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তাই বাল, ‘বেপরোয়া’ লোকরা, AMA হাঁচি, কখনো না বাছ!’ 
একথা ব'লে qa হাঁচিকে উপেক্ষা করলেও "মাত্রা যেন না ছাভ়ান 
অর্থাৎ ভিড়ের মধ্যের হাঁচিকে কখনও যেন উপেক্ষা না করেন। হাঁচির 
শব্দ শোনামান্ত নাকে রুমাল চাপা দিতে ভুল না হয়। যাঁর হাঁচ, 
Cite সাবধান হওয়া উচিত। তাঁর অসুখটা আর পাঁচ জনকে ধাঁরয়ে 
তাঁর কী লাভ? তার চেয়ে আগে থাকতে হাতে ধরে-রাখা রুমালটা 
নাকে মুখে চেপে ধরে তার মধ্যেই হাঁচলে, রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা 
অনেক কমে। আর অসুস্থ দেহে তাঁর বাঁড়র বার না হয়ে ঘরে 
বিশ্রাম নেওয়াই তো সবচেয়ে ভালো। বিশ্রামে রোগের উপশম হয় 
তাড়াতাঁড়। কার্তিক মাসের এই WE পাঁরবর্তনের সময়টাতে আগে 
থাকতে একটু সাবধান হওয়া ভালো। এ সময়ে সন্ধ্যার দিকে গরম 
মনে হ'লেও PRE বেশ একট: ঠান্ডা পড়ে। তাই বিজলী পাখা 
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A A দন" 


qa ida al ramo অভিমত হচ্ছে এই যে, 

স্বাস্থ্যাবধির ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় এবং রোগ প্রাতরোধ_ এই দুটি 
ব্যবস্থা একসঙ্গে অবলম্বন করাই সবচেয়ে LR এই দিকে লক্ষ্য 
রেখেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র পল্লী-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠার পাঁর- 

এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ২,৪৮,১০,৩০৮। - এই জনসমাম্টির মধ্যে 
১,৮৬,৫৭,০৪৫ জন পল্লপবাসা এবং ৬১,৫৩,২৬৩ জন শহরবাসবী। |. 
এ রাজ্যে থানার সংখ্যা মোট ২৪৫, ইউীনয়ন বোর্ড আছে ২,০৮০, 
শমউীনাসপ্যালিটি আছে ৮২টি এবং এ রাজ্যের গ্রামের সংখ্যা মোট 
৩৫,৬৪৭। এ রাজ্যে হাসপাতলগঁলতে EA শয্যাসংখ্যা এই 
রকমঃ গ্রামাঞ্চলের মোট শয্যাসংখ্যা ৬,২৪২ অর্থাৎ AÑ ২,৯৮১ 
জনের জন্যে একটি ক'রে! শহরগ্যীলতে যত হাসপাতাল তার শ্যা- 
সংখ্যার AIG হচ্ছে ১১,০৭০ অর্থাৎ AG ৫৫৯ জনের জন্যে একাঁট 
ক'রে। রাজ্যের হাসপাতালগীলর মোট সংখ্যা ৪৩১। এ ছাড়া 
MISA ৯৩০টি চাল; স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে, এই সংখ্যার সঙ্গে আরও 
১৬টি শীঘ্রই TIE হবে এবং তা ছাড়া আরও ৬০টি স্বাস্থ্যব্ল্দ্ 
প্রতিষ্ঠার কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সমাজ-উন্নয়ন পাঁরকম্পনার 
অধীন চাঁট ate চিকৎসামূজক সাহায্য ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার 
দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে! 
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স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰগমললিতে রোগাঁনরাময় ও রোগপ্রীতরোধ mI 
ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়। এই সব স্বাস্থ্যকেন্দরে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত 
যেসব মেডিক্যাল আফসার এবং কাৰ্মবন্দ আছেন তাঁদের ওপরেই এই 


, সব কাজের ভার আছে। মহামারী বা এঁ ধরনের জরুরী অবস্থার 


উদ্ভব হ’লে অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্যে যা করণীয় তার 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মোট ২০৬টি ভ্রাম্যমাণ 
চিকিৎসা ব্যবস্থাপক দলও (মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট) রাখা 
হয়েছে। এই দলের প্রত্যেকাট ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক (মেডিক্যাল 
আফসার) গড়ে মাসে ৭০০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। যেসব 
গ্রামাণ্টলে যানবাহনের অবস্থা শোচনীয় সেই সব দুর্গম স্থানে ঘুরে 
GAS এরা এই সব রোগীদের চাকৎসা ক'রে বেড়ান। 


CANT 


এ রাজ্যের সবচেয়ে বড় আপদ হচ্ছে ম্যালোরয়া। এই ব্যাধাট 
গ্রামবাসীদের আঁধকাংশেরই জীবনীশন্তিকে তিলে তিলে শোষণ করে 
নিচ্ছে। তাই এ রোগকে নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে চারাট জেলা বেছে 
নিয়ে সেগুলেতে ম্যালেরিয়া নিবারণ আভযান তব্রভাবে চালাবার 
ব্যবস্থা করা হয়েছে! ফলে এই জেলাগনীলতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
অনেকখানি হ্থাসও পেয়েছে। অবশ্য এজন্যে সরকারের খরচ হয়ে 
গেছে ১৭,১৫,০০০ টাকা। আশা করা যায় যে, সাম্মালত রাম্ট্র- 
সজ্বের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু-তহাবল ( UNICEF) নামক 
প্রাতষ্ঠানের সহায়তায় ও অর্থানুকূল্যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই 
আমাদের এ রাজ্যকে ম্যালোরয়ার কবল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা 
সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে বেসরকারী পাঁরবেশকদের মাধ্যমে মোট 
১৫,০০০ পাউন্ড কুইনিন বিনামূল্যে বিতারত হয়েছে। 
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২১৫ 


স্ৰাস্থ্যশ্ৰী £ ৩য় বর্ষ, ৭ম সংধ্যা 


কাঁচরাপাড়ার ষক্ষমা হাসপাতাল ও ডিগৃঁরর বাঙুর স্যানাটোরয়াম- 
এর শধ্যাসংখ্যাকে বাড়িয়ে JIT ৬০০ থেকে ১,০০০এ এবং ১৩০ 
থেকে ২০০তে দাঁড় করাবার প্রস্তাব হয়েছে। সরকার-পাঁরচাঁলত 
হাসপাতালগ্াঁলর বিনামূল্যের শব্যাগলতে চাকৎসিত রোগিগণকে 
এবং যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালে সরকার-ব্যবাঁস্থত একশোটি ?বনা- 
মূল্যের শয্যাতে যেসব carat চাকৎাসত হন তাঁদের জন্যে বিনামূল্যে ' 
[বিশেষ বিশেষ ওষুধ এবং অন্যান্য সুবিধাদানের ব্যবস্থা সরকার মঞ্জুর 
করেছেন। এ ছাড়া সরকার অন্য নিঃস্ব ফক্ষম্বারোগীদেরও বিশেষ 
বিশেষ ওষুধ বিনামূল্যে সরবরাহ করেছেন। এই সব ছাড়া পর্ব 
পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু যনক্ষ্মারোগাঁদের চাকৎসার জন্যে 
আঁতারন্ত- আরও- ১৯০টি WRIT শয্যার ব্যবস্থা সরকার কৰে 
দিয়েছেন। 


¿mía 
রাজ্যের কতকগুলি ANA কুম্ঠরোগের প্রকোপ খুব বোশ॥ 


এ ছাড়া কলকাতা এবং হাওড়া এই HT শহরে ভারতের নানা GA 
থেকে আমদান হাজার হাজার কুষ্ঠরোগণ তাদের রোগের বাঁভৎস 
চেহারা দেখিয়ে লোকের করুণার উদ্রেক ক'রে পয়সা রোজগার করে৷ 
সরকার বাঁকুড়া জেলার গৌরীপুরে ছোঁয়াচে শ্রেণীর কুষ্ঠরোশগীদের 
জন্যে একটি কুষ্ঠাশ্ৰম প্রা্তাচ্ঠত করেছেন। বর্তমানে সেখানে ৩১২ 
জন রোগীর জন্যে শয্যা আছে। তবে শীঘ্রই যাতে সেখানে Goo - 
রোগীর স্থান সঙ্কুলান হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এটি ছাড়া 
মেদিনীপুর, হাওড়া, কৃফনগর ও বহরমপুরে সরকার-পারচাঁলত 
চারাট কুষ্ঠ চিকিৎসালয় আছে, ALAS আধুনিক CR 


২১৬ 


: চ্বাস্বাজ্ী £ কার্তক, ১৩৬০ 


সহযোগে আধুনিক ধরনে কুষ্ঠ চিকিৎসা করা হয়। অন্যান্য জেলায় 
এবং গ্রামেও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিজ্ঠানসমূহ কর্তৃক পাঁরচালত 
কতকগুলি কেন্দ্রকেও সরকার থেকে সাহায্য দান করা হয়। 


বি-সি-জি টিকা 


2 


fa-fa-fe টিকা ‘অভিযান চলছে। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাস 
পর্যন্ত এ রাজ্যে মোট ১২ লক্ষ লোককে MATE করা হয়েছে এবং 
৪ লক্ষ লোককে টিকা দেওয়া হয়েছে। পরিকজ্পনার পাঁরধিকে ক্রমশ 
পাঁশ্চমবঙ্গের AT বিস্তৃত ক'রে দেওয়া হচ্ছে। 


ampara ও শিশ্যকম্যাণ 


১৯৫২-৫৩ সালে এ রাজ্যে ৩৭টি মাতৃমপাল ও শিশ:কল্যাণ 
প্রাতষ্ঠান তাদের কাজ চালিয়েছে; ama. Ferne সরাসার 
সরকার-পারচাঁলত এবং কতকগুলি সরকার থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত 
প্রতিষ্ঠান। এই কেন্দ্রগীল থেকে কেবল যে প্রসমতদের ate atv 
গিয়ে প্রসবের পূর্বে ও পরে প্রয়োজনণয় সাহায্যাদ ক'রে আসা হয় 
তা নয়, সেগুলোতে আবাসিক প্রসব ব্যবস্থাও আছে। আরও 
কয়েকটি এইরকম কেন্দ্র প্রাতণ্ঠা করা হবে ব'লে ঠিক করা হয়েছে। 


এসব ছাড়া, জরুরী শিশ:-তহাঁবল থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের সুযোগে 
এই ধরনের কাজে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কর্মীকে 
শিক্ষিত ক'রে নেওয়ার একটি পাঁরকল্পনাও. গ্রহণ করা হয়েছে। সদ্য- 
৮ প্রসূত শিশু ও তাদের জননীদের a উদ্দেশ্যে ৮০০টি দুষ্ধ- 
Tawa কেন্দ্রের মারফত ২০,৯১,৮৭৫ পাউন্ড দুধ বিতরণ করা হয়েছে। 
বিশেষ ক'রে দুর্গত IgE জনসাধারণের পুষ্টির মুখ চেয়ে 


২১৭ 


Pu £ ৩য় বৰ্ষ, am সংখ্যা 


খুব সম্প্রতি ১২৩টি দুক্ধকেন্দ্র থেকে ১০০ টন হাখনতোলা গদুড়ো 
দুধ এবং ৫,৮৪৫ মণ চা'ল বিতরণ করা হয়েছে। 


ঘৌনব্যাঁধ 


যৌনব্যাঁধ aeg ফলে সরকার কাঁলকাতায় চৌদ্দাট এবং 
মফস্বলে ১৮টি যৌনব্যাধ চিকিৎসান্র ক্লানিক খুলেছেন এবং 
কলকাতার হাসপাতালগীলতে মোট vols শয্যার ব্যবস্থা করেছেন। 


গ্রামের জলসরবরাহ 


MITA জলসরবরাহ ব্যবস্থার tafe ঘটাবার উদ্দেশ্যে 
১৯৫২-৫৩ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১ কোট টাকা খরচ করা 
হয়েছে। ২,৭২১ নতুন নলকূপ বসানো হয়েছে এবং ৩,৭৩৬ 
পুরোনো নলকপকে নতুন ক'রে বাঁসয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া - 
৪৫৪টি পাকা pus নিৰ্মাণ ক'রে দেওয়া হয়েছে। আগে থেকেই 
ছিল এমন 4000078 বোঁশ RRA মেরামত ক'রে দেওয়া 
হয়েছে। | | 
সরবরাহ ও জলানকাশের যথাযথ সব্যবস্থায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে 
রাজ্যসরকার যে ব্যবস্থা করেছেন তা এইঃ এসব ক্ষেত্রে প্রাতটি 
অনুমোদিত পরিকজ্পনার মোট খরচের তিন ভাগের দু ভাগ খরচ 
সরকার এই শর্তে বহন করবেন যে, বাঁক এক ভাগ খরচ মিউানাস- 
প্যালাট নিজে বহন করবে, এমন কি সেই এক ভাগ খরচের টাকাটা 
যাঁদ মিউানাসপ্যালাটর অর্থভান্ডারে না থাকে, তা হ’লে রাজ্য- 
সরকারের কাছ থেক তখনকার মত এ টাকাটা কর্জ নিয়েও । এইরকম 


২১৮ 


মনের স্বাস্থ্যের সহায়ক--ফুলের বাহার 





care] £ ওয় বর্ম ৭ম সংখ্যা 


সাহায্যের পরিমাণ বার্ষক ১২ লক্ষ টাকা! এইরকম সাতাঁট 


পারকম্পনার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, এবং অন্য নয়টি সমাপ্তিপথের 
বিভিন্ন স্তরে পেশচেছে। 


কাঁলকাতা এবং হাওড়ার ২,৫০,০০০ শ্রমিকের জন্যে রাষ্ট্রীয় 

শ্রীমক-বীম্য পারকল্পনা (স্টেট এমন্লয়ীজ ইনাসওরেল্স sty) 
আগামী আার্ঘক বছরের গোড়ার দিকে চালু হবে। সমগ্র পাঁর- 
কল্পনাটিই ‘প্যানেল স্কীমে' চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচাজিত হবে। 
এ রাজ্যে জনসংখ্যার তুলনায় চিকিধসকের আনুপাতিক হার হচ্ছে 
প্রতি ১,৭০০ জনে এক জন। ব্রিটেনে এই হার হচ্ছে ATS ১,০০০ 
জনে এক জ্বন এবং ভারতে AÑ ৬,০০০ জনে একজন। মোট জন- 
সংখ্যার তুলনায় পাশ্চমবঙ্গে নার্স বা পরিষোবকার আনুপাতিক 
সংখ্যা হচ্ছে প্রতি ৮,০০০ জনে একজন । ব্রিটেনে এই হার হচ্ছে 
AS ৩০০ জনে একজন, আর ভারতে AT ৪৩,০০০ জনে একজন?” 
ara আনুপাতিক হার পশ্চিমবঞ্যে প্রীতি ৮,৭০০ জনে একজন); 
টেনে প্রাত ৬০০ জনে একজন এবং ভারতে A ৬০,০০০ জনে 
একজন। যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিতা পাঁরষোবকা না হ'লে আধুনক 
কোনও হাসপাতাল ভালভাবে চলতে পারে না। তাই শেখাবার ষত- 
গুলি প্রতিষ্ঠান কলকাতায় আছে তার AA 'আর বর্ধমনে 
এজন্যে বিশেষভাবে তৈত্র একাঁট কেন্দ্রে পাঁরযষোৌবকাদের 'শিক্ষা- 
ব্যবস্থার ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে । Sa প্রস্তুতকার+দের 
(ফার্মাসিস্ট) শিক্ষার জন্যে জলপাইগুড়িতে একটি এবং 'ভ্রেসারদের 
শিক্ষার জন্যে বাঁকুড়াতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র আছে। 


গ্রাম এবং শহর উভয় অণ্চলেই চিকিৎসাবষয়ক সুযোগসুবিধা ও 
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সাহাধ্যব্যবস্থার সম্প্রসারণ যে একান্ত দরকার, সরকার সে সম্বন্ধে 
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o 
© 





ওত BETS 


TRY 





(MADE গঙ্গোপাধ্যায় 


Y fee বিহারের ছোট্র এক শহরে আমাদের বাস৷ শহর বলতেই হবে, 

গ্রাম বললে চলবে ATI /রেল স্টেশন অবশ্য অনেকটা দূরে, তবে 
আমাদের শহরের Tos মাঝখান দিয়ে চ'লে গেছে বাঁধানো চওড়া রাজবর্ত্ম 
যা বাংলা বিহার দুই প্রদেশকে জুড়েছে। আমাদের ডাকঘর আছে, ইস্কুল 
আছে, কয়লাখাঁনর মালিকদের আঁফস আর কোয়াটার্স আছে-_ আর 
আছে পাস-করা ডাক্তারের ডান্তারখানা। তবু এখানে গ্রাম আর শহর 
মিশে গেছে একসঙ্গে । একধারে যেমন খাঁন, অপরধারে তেমন ধানক্ষেত, 


ককের da কালা Ove রিকি een | 


FAR সোনার ফসল ৷ চাষী আর মজুর একই পথে হাঁটে, একট হাটে 
সওদা করে। 

ভদ্রলোকের বসাঁত মন্দ নয়। জাঁমদার, আড়তবার, কয়লাখাঁনর ছোট 
বড় চাকুরে কর্মচারী, স্কুল মাস্টার, ডান্তার। ক'ঘর উকিল আর সরকারী 
কর্মচারীও আছেন, যাঁরা বাসে PW সদরে ষাওয়া-আসা করেন সকালে 
1বকেলে। 


ছেলেবেলা থেকে দেখে আসাছ চাচাজীকে। সোঁদনও যেমন, আজও 


তেমাঁন, চেহারা বদলায় নি একটুও | ই 


হয়েছেন, মাথার চুলের পাক আরো স্পষ্ট হয়েছে, ব্যস, এই পর্যন্তি। 
চাচাজী তান শুধু আমার নয়, এখানকার আবালবৃন্ধবাঁনতা সকলের | 
শহরের [তান একমাত্র ডান্তার। তাঁর ছোটু বাঁড়ীটর সামনের দরজায় 
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কতোদন আগেকার একটা রঙ-চটা কাঠের বোর্ড, তাতে ঝাপসা অক্ষরে 
লেখা- ডান্তার মাতৃকা প্রসাদ। ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষটি, কিদ্তু এত 
বয়সেও ছেলেবুড়োর সঙ্গে হাঁসতে হৈ-চৈতে তাঁর y নেই। সারা 
শহরে এমন কোনো গৃহস্থবাঁড় নেই যেখানে চাচাজীর পায়ের ধুলো 
"একবার না একবার পড়ে নি। আমাদের ডাকঘরটা যেমন, ইস্কুলটা 
যেমন, আমাদের চাচাজীও তেমাঁন। 


বছর 'তিনেক আগেকার কথা বলাঁছ। খবর ছড়ালো যে, শহরে 
একজন নতুন ডান্তার আসছেন। মাঁসক একটা বাঁধা দাঁক্ষণা 
দিয়ে কয়লা-কোম্পাঁন তাঁকে আনছে খাঁন-আফসের ডিস্পেন্সারতে 
দৈনিক একটা fate সময় বসবার কড়ারে,_এ ছাড়া নিজের খুশি 
মতো প্র্যাকটিসও তিনি করতে পারবেন। 


ডান্তার রয় এলেন কলকাতা থেকে । কলকাতা মোঁডক্যাল কলেজের 
নাক নাম করা ছার-মান্র কয়েক বছর আগে পাস করেছেন। ডান্তার 
\ হিসেবে আনকোরা বলাই উচিত। বাসা পেলেন কয়লা-কোম্পানিরই 
একটা খালি কোয়ার্টারে। চাচাজী 'আমাকে বললেন, চল হে, নতুন 
ডান্তারের সঙ্গে আলাপ ক'রে আস! 


সোঁদনকার কথা আমার মনে আছে। GIS রয় দেখলাম অল্পবয়স্ক 
হ'লেও বেশ মেজাজী লোক। ছিপাঁছপে চেহারাটি, পাণ্ডিতসুলভ 
গল্ভীর মুখ, চোখ দুটি বুদ্ধিতে উল্জবল। আলাপ-পারচয়ের পর 
উঠবার সময় চাচাজী সহাস্যবদনে তাঁকে ৰললেন, বেশ হয়েছে ভায়া 
তুমি এসেছ। তোমারই মতন একজন ডাক্তার আমাদের দরকার,_ 

[নিক যার মন, আধ্যানক যার শিক্ষা! বড়ো খুশি হয়োছি তোমাকে 
পেয়ে। তোমার যখন যা দরকার মনে হবে আমাকে বলবে। 


ডান্তার রয় ভদ্র হাঁস হেসে বললেন, আপনার অনুগ্রহ ৷ । 
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অনগ্গ্রহ? অনুগ্রহ না ছাই! এই যে তুমি ভায়া এলে, এখন থেকে 
একট: ফাঁক দেবার সুযোগ পাব। সারাটা জীবন বড় RA খেটোছি 
ভাই। 


সুনাম করতে, পশার বাড়াতে VER রয়ের দেরি হ'ল না। তাঁর 
গাম্ভীর্য, তাঁর নির্লিপ্ত ভাব, রোগ ও রোগণ সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছবাসহপন 
নৈৰ্ব্যান্তকক আগ্রহ প্রথমটা চমক লাগাল বটে, কিন্তু শীঘ্রই সাধারণের মন 
কেড়ে নিল,_বশেষ ক'রে মধ্যবয়স্কদের। অল্প কথার লোক, রোগ 
FE মাখামাখি বাড়াবাঁড় নেই, যেন ফললোভশন্য বিজ্ঞানসাধফক। 
আমাদের দিলখোলা চাচাজীঁর ঠিক উলটো। অনেকেই বললে, হ্যাঁ, এই 
না VET! 


নতুন ডান্তারের রাতারাতি এতটা জমজমাট পশারে আমাদের প্রাচীন- 
পল্যীদের কারো SICH MEZ হ’ত। কিন্তু মূশাকিল এই যে, ডান্তার! 
রয়ের সবচেয়ে বড়ো প্ঠপোষক ছিলেন চাচাজী নিজেই ৷ তিনি 
সবাইকে শুনিয়ে বলতেন, হ্যাঁ, ছোকরা ডান্তার বটে, বাচ্চা হলে কী 
হয়! বিদ্যেটা যে শুধু শিখেছে তাই নয়,রোজ শখছে, কামাই নেই 
একাঁদনও। আর ছুরি ধরতেও এই বয়সে এমন ওস্তাদাট দেখি far 


রোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা আচার-ব্যবহারেই ধরা পড়ে দুই ডাক্তারের 
আকাশপাতাল প্রভেদ। VER রয় রোগের বিবরণ শুনতেন গম্ভীর- 
ভাবে, পয়েন্ট GT টুকে রাখতেন কাগজে. প্রয়োজনমত একশোটা প্রশ্ন 
করতেন,- কিন্তু বাজে কথা বলতেন না একটাও । খ:টিয়ে পরাঁক্ষা 
করার পর ঠাণ্ডা মাথায় যথেষ্ট চিন্তা ক'রে তবে একটা বিধান non! 
রোগী তাঁর কাছে রোগের আধার TA, OR বেশি নয়। আর চাচ ডার্ক 
কাছে যখন রোগ আসত, তার বকবকানির আর শেষ থাকত AT 
চাচাজী শুধু যে শুনতেন তাই নয়, রোগীদের উৎসাহও mon 


| 
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গালগল্পের মধ্যে মধ্যে অসুখের খবর নিয়ে ফস্‌ ক'রে হয়তো ব'লে 
বসতেন,_ও প্টে-কামড়ানি;_ও কিছ; নয়। দেড় বেলা উপোষ করলেই 
সেরে যাবে! QUA লাগবে AT! 


রোগণ বা তার আত্মীয়দের অহেতুক বাড়াবাঁড়র প্রত সুস্পষ্ট 
fan ছিল ডান্তার রয়ের। তাঁর কথাই ছিল যে সত্যকারের প্রয়োজন 
না হ'লে রোগীর বাড়ি তান যাবেন না,-বিশেষ করে রান্রিবেলা। 
একাঁদিন চাচাজ' ডান্তার রয়ের কাছে গিয়ে বললেন, দ্যাখো ভায়া, ওরকম 
করলে তো চলবে ATL রোগী তোমাকে যতো না চাইবে, তার বেশ 
তোমাকে যেতে হবে রোগীর কাছে--এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম, বুঝলে? 


গম্ভীর মুখে মৃদু হাঁসর টান এনে ডান্তার রয় বললেন, দেখুন 
ডান্তার মাতৃকা প্রসাদ, আপান ভালোই জানেন যে, রাত তনটেয় যতো 
কল আসে তার শতকরা 'নরেনব্বইটার কোনো দরকার নেই। অকারণ 
ভয় থেকে এইসব অকারণ ডাকের উৎপাত্ত। আদমি দেখুন faa হ'তে 
চাই নে, কিন্তু এগুলো হচ্ছে বাড়াবাঁড়র প্রশ্রয় দেওয়া। এ যাঁদ একবার 
আমি শুরু কার, তা হ'লে দিনে রাতে আর আম নিস্তার পাব না। 

একটু ভেবে নিয়ে BIETET বললেন, দ্যাখো ভায়া, একটা প্রস্তাব 
যদি কার মনে কিছু কোরো না! তোমার পশার তো তুমি এমাঁনতেই 
সামলে উঠতে পাচ্ছ না। আম বাল কি তোমার রাত্তিরের 'কল'গুলো, 
যেগ্দুলোতে তুমি যাবে না, সেগুলো আমাকে দিয়ে দাও। 

বলেন ক? আপনি প্রবীণ আর আদি তো নতুন লোক। কোথায় 
, আপনার কষ্ট আমি লাঘব করব তা নয়--- 
চাচাজী বাধা দিয়ে বললেন, থামো বাপু, যা বালি তাই শোনো। 


এ ব্যবস্থাটা আম নিজেই যখন তোমার কাছে চাইছি, তোমার আপাত্তটা 
fa? - 
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ডান্তার রয় শেষ পর্যন্ত রাজা হলেন। কলমে এ-কথাটা কারো অজানা 
রইল না যে,.যাঁদ ডাক্তার রয়ের রোগীর তার কাছে Nels রাত্রে যাবার 
দরকার পড়ে, তা হ'লে ডাক দিতে হবে চাচাজশকে। 


- কতো গভার রাতের প্রহরে, কন্‌কনে শীতে-বা ঘন বর্ষায় চাচাজী.. 
পায়ে ED বা তাঁর পুরনো সাইকেলটাতে DIE রোগণ-বাঁড় ঘুরে 
বোঁড়রেছেন। বুড়োমানুষের কোনো ক্লান্তি নেই এতে! ডাক্তার রয়ের 
যেসব রোগী তান দেখতেন তার পুরো রিপোর্ট তান ডান্তার রয়কে 
দিতেন। ছোকরা ভান্তার আগুন হয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে। 


'_ আমি আবার আপনাকে বলাছ ডাক্তার মাতৃকা প্রসাদ;--এরা আপনাকে 
শুষে খাচ্ছে। গোবন্দরামের কখন বাচ্চা হবে ঠিক নেই, তার বৌ প্রসব- 
বেদনা বুঝতে পারে না,_তার জন্যে পাঁচবার আপাঁন তাদের বাড়ি 


দৌড়চ্ছেন ? 


চাচাজশী এসব ধমকের উত্তরে কোনো তর্ক করতেন না, শ্বধ; হাসতেন? 
কখনো বা বলতেন, জানোই তো ভায়া, আম আভ্ডাবাজ্ লোক, রুশগণ- 
বাঁড় না গেলে আড্ডা জমাব কোথায়? 

বছরের পর বছর ঘুরল। ডান্তার রয়ের প্রতি আমাদের শহরবাসীদের 
শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল ৷ চাচাজাঁর তাতে ক্ষাত নেই, কেননা ভালোবাসাটি তাঁর 
জন্যে তোলা আছে। আম কিন্তু লক্ষ্য করতাম তাঁর চওড়া কাঁধদুটো 
সামনের দিকে যেন আরো ঝ$কে পড়েছে, বিরল হয়ে এসেছে মাথার 
কালো চুল। 


ha 


গত বছর শশতের ঠিক মুখেই সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনাটা ঘটল, 
যার কথা আমরা কতাঁদনে ভুলতে পারব জানি নে। স্কুলের এক বাস- 
Sy ছেলেমেয়ে এক ea দিনের সন্ধ্যেবেনা িকৃনিক সেরে 
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িরাছিল। একটা মালবাহণ লারর সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাসটা ছিটকে পিয়ে 
পড়ল রাস্তার পাশের গভাঁর খাদের মধ্যে। পাঁচটি শিশু মারা যায়, 
তেরাঁটি শিশু সারাজীবনের জন্যে বিকলাঙ্গ হয়ে গেল। 


ছুটে এলেন চাচাজী। কিল্তু সোঁদন চিনলাম আমাদের এক পরম 
বন্ধুকে_তাঁন ডাক্তার রয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে পাঁরণত হয়ে 
গেল তাঁর বাড়ি, দুজন শিক্ষয়িতী আর উকিল যশোবন্ত রাও-এর দুটি 
মেয়ে এল সোঁবকা হয়ে। চাচাজী হলেন সহকারী! সমস্ত রাত আর. 
তারপর সমস্ত, দিনরাত ধ'রে কাজ ক'রে চললেন ডান্তার রয়। আহতের 
সংখ্যা প্রায় আটারশ জন। আহার নেই, বিশ্রাম নেই, কথা নেই মুখে, 
অস্োপচারের পর অস্ত্রোপচার ক'রে চলেছেন, যেন একটা দানাঁবক যন্য ৷ 
রোগণ করছে আর্তনাদ, আত্মীয়রা তুলছে কান্নার কলরোল, ডান্তার রয় 
যেন একটা যাশ্মিক পাথর। 


1 


~ চাচাজী বলোঁছলেন যে, এই দুর্ঘটনার পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় 


ডান্তার রয় যে-রকম অস্ত্রোপচার করোছিলেন তা মানুষের পক্ষে সম্ভব 
নয়। অন্তত একুশাট শিশুকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে তান বাঁচিয়োছলেন। 


শোকবন্যার কিছুটা SIT পড়তে কয়েক মাস লাগল। ভান্তার রয় 
আমাদের সকলের মনে বারের আসন পেলেন। তাঁর সঙ্গে হদ্যতা 
করা চলে না_এমান els তাঁকে ছোঁয় না, কিন্তু সম্মান করতে 
কার্পণ্য কোথায়? 


নতুন বছরের প্রথম দিনে স্কুলের মাঠে বিরাট সভা হ'্ল। শোকসভা 


* নয়, VER রয়কে সম্মান প্রদর্শনের সভা । এ সভার প্রধান উদ্যোস্তা 


uf 


- চাচাজ্জী, সভাপতি হলেন প্রবীণ উকিল শ্রীষশোবন্ত রাও, তান আমাদের 


হয়ে ডাক্তার রয়কে উপহার দিলেন একাঁট ডান্তারী ব্যাগ। এর বোৌশ 
কিছু উপহার দেওয়ার কথা আমরা ভাবতেও পারি নি। 


২২৭ 


Y 1 
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ব্যাগাট হাতে নিয়ে ডাক্তার রয় উঠে দাঁড়ালেন কিছু বলতে। জনতা 
উদগ্রীব হয়ে স্তব্ধ হ'ল। তেমাঁন নিলিস্ত মুখ VER রয়ের, তেমাঁন 
ভাবলেশহগন কণ্ঠ। তবে আমার মনে হ'ল তাঁর চোখে যেন কোন নতুন 
একটা ভাবের আভাস | 


ASP as নৈৰ্ব্যান্তক নিরসন্ত ভাষায় VER রয় শুরু করলেন, 
আপনারা আমাকে আজ যে সম্মান দিলেন, তার জন্যে আপনাদের 
ধন্যবাদ৷ এ শহরের লোক আম নই, আমি এখানে শরণার্থী, তবু 
আপনারা আমাকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন তাতে আম মুগ্ধ হয়েছি। 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন তো করতেই হবে, তবে আজকের দিনে আমাকে কিছুটা 
জবাবাদহিও করতে হবে। আব আপনাদের সামনে একটা প্রস্তাবও 
আমি উপস্থাপিত করব। আমার কৃতজ্ঞতা আম ভাবায় প্রকাশ করতে 
পারি নে, কিন্তু একথা আমি কুশ্ঠাহীনভাবে আপনাদের সামনে স্বীকার 
করব, যে সেই সর্বনাশা বাস-দ:্ঘটনার ব্যাপারে আজ আপনারা আমাকে 
যতোটা সম্মান 'দয়েছেন, ততোটা সম্মানের অধিকারী আমি নই। 
প্রত্যেক ভান্তারেরই মনে মনে গোপন একটা আশা থাকে_ চোখের সামনে 
হঠাৎ একটা সাংঘাতিক ও আকাস্মক বিপদ যাঁদ ঘ'টে যায়--তা হ'লে 
নিজের ক্ষমতা দেখাবার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই সেই 
দুর্ঘটনার রাত্রে আপনাদের যেটুকু সেবা আদমি করেছি তার মধ্যে আত্ম- 
তাঁপ্তির ear আমার কিছুটা লুকিয়ে ছিল বৈ fe! যা আমার 
পেশা, THs আমি করতে পারি, সেদিন তার বৌশ আমি কিছুই কার 
{ন। আমার মতো অনেকেই সেদিন সাধ্যমত কাজ করতে পিয়ে 
{ছিলেন না। টা 
মনে করবেন না। সোদন থেকে অনেকগুলো ভাবনা আমার মনে ভিড় 
ক'রে এসেছে, সেই ভাবনাগুলোকে. আপনাদের সামনে ধরে আপনাদের 
FoR LG সময় নষ্ট আজ আমাকে করতেই হবে। 


১২৮ 
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দূর্ঘটনা রোজ ঘটে AA আপনারা মনে রাখবেন দুর্ঘটনায় 
প্রতিষেধক দেওয়াও ডান্তারী করা নয়। আপনারা এও জানেন গত তিন 
বছর ধরে আম এখানে 'াকৎসাবাত্তর সহজ ও মনোরম 'দিকটাকেই 
বেছে নিয়েছি। যা কম্টকর ও ক্লান্তিকর তাকে এড়িয়ে চলতে দ্বিধা 
কাঁর Tal 


আমার চাইতে বয়সে ও STETTEN অনেক বড় ডান্তার মাতৃকা 
প্রসাদ+-তিনি আমার কাছে প্রস্তাব করেন আমার যেসব “কলে, আদি 
যাব না, সেগুলোতে তাঁকে যেন আমি ঠেলে দিই। প্রথমটা আদমি 


Ne 


ভেবৌছলাম তাঁর হয় তো আরো 1কছ: টাকা রোজগার দরকার। কিন্তু. 


দুশদনেই আমার ভুল ভাঙল! আমার যেসব রোগণীদের তিন দেখেছেন 
তাঁদের কাছ থেকে একাঁট পয়সাও 'তাঁন কোনোদিন নেন নি, আমার 
কাছ থেকেও না। 


নিতান্ত সম্প্রাত ভাবনাটা আমার মাথায় আসে। এই ফললাভহখন 
নিরর্থক পরিশ্রম VER মাতৃকা প্রসাদ কেন করছেন? একটি পয়সা 
তো তিনি রোজগার করছেন না এর থেকে? যেক্ষেত্রে আমার চেয়ে 
অনেক ভালো তান জানেন যে, কোনো দরকার নেই, কোনো বিপদের 
সম্ভাবনাই নেই. সেক্ষেত্রেও কেন তিনি গভশর রাত্রে দুর্যোগ মাথায় 
ক'রে রোগণর বাঢ়ি পাঁড় জমাচ্ছেন? আজ স্বীকার করব আপনাদের 
কাছে, এই প্রশ্নের উত্তর আমি বার করতে পেরোছি। 


চকিংসাবাৃত্ত সম্বন্ধে ডান্তার মাতৃকা প্রসাদের একটা ধারণা আছে, 
একটা আদর্শবোধ আছে,_যা সব ডান্তারেরই থাকা উচিত। আম 
প্রার্থনা কার. এই আদর্শবোধকে একবার আম যখন চিনতে পেরেছি, 
একে আর যেন আম না হারাই। 


২৩০ 


A 


ne ররর 
ঢ় ষ্ৰাষ্থ্যমী ২ ses, ১৩৬০ 


RRA যখন ব্যাকুল হয়ে কোনো রোগীর আত্মীয় আমার দরজায় 

ঘা মেরেছে, আমি তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছি এই ব'লে যে, ও কিছু নয়). 

= একটা জিনিস আমি উপলাব্ধ করতে পারি A হচ্ছে রোগীর 

"ভয়, রোগীর আত্মীয়দের হঠাৎ-জাগা দুর্ভাবনা।- আতঙ্ক_কিল্তু কিসের 

আতঙ্ক তারা বোঝে না, তাই তারা ছুটে আসে ভান্তারের কাছে আশ্বাসের 

জন্যে। এই আশ্বাস আমি আমার রোগীদের কখনো দিতে পারি 1ন,-- 
সর্বদা দিয়েছেন ডান্তার মাতৃকা প্রসাদ। 


চিকিৎসাশাস্মে তাঁর যা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তাই যে শুধু আপনাদের 
দিয়েছেন ডান্তার মাতৃকা প্রসাদ তাই নয়, তিনি আপনাদের দিয়েছেন 
~ আশ্বাস, দিয়েছেন Ger! নিভ'রিতায় তিনি ছিলেন পাথরের মতো, যে 
পাথরকে আঁকড়ে ধরেছি আমরা খাঁন ভয় পেয়েছি, ভেবোঁছ ভেসে 
গেলাম বুকি। UR মাতৃকা প্রসাদের মহত্বের তুলনা নেই, কেননা তাঁর 
করে। 
অনেক বই পড়ে যা আম শিখ নি, শুধু ডান্তার মাতৃকা প্রসাদকে 
দেখেই আম তা শিখলাম। শিখলাম চিাকংসাবৃত্তির শ্ৰেষ্ঠ আদর্শ 
- কাকে বলে। আম হয়তো কোনো একটি বিশেষ দিনে বিশেষ মুহুর্তে 
আপনাদের কিছুটা সেবা করতে পেয়েছি, কিন্তু এই সেবা ডান্তার 
মাতৃকা প্রসাদ সারা জীবন ধরে আপনাদের কল্যাণে বিতরণ কারে 
চলেছেন, নীরবে, নিঃস্বাৰ্থ আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে । 


চুপ্‌ করলেন ডাক্তার রয়। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এসোছল। 
দেখলাম ডাক্তার রয়েরও চোখ ছলছল করছে। সভায় সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। 


এই স্তব্ধতা ভেঙ্গে ডান্তার রয় আবার বললেন, এতক্ষণে কণ্ঠে তাঁর 
করুণ আভাস, আপনাদের কাছে একটি ভিক্ষা এবার আদি Faq 


1 ২৩১ 





গুকুকককককতকককতককককতততত 


ডাঃ নির্মল গঙ্গোপাধ্যায় = 
সহ-অধিকৰ্তা, স্বা্থ্-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ 


y q প্রার ২ই কোটি লোকের মধ্যে বার আনার 
Wal ব্যাধি ও মৃত্যুহারের দিক থেকে ম্যালোর 


ক ata ভোগে ও ৭৫ হাজার লোক এই ₹ে 


গত শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম ম্যালেরিয়া পল্া-বাংলার 

প্রধান বাধার্পে দেখা দেয়। পুনঃপুনঃ জবরে ভুগে 

আজ নষ্ট হয়ে গেছে। দেশের বেশির ভাগ লোকই বাদ এ 
তা হ'লে সে দেশের উন্নত হওয়া সুকঠিন। ম্য 
মম বর্ষার শেষ থেকে শুরু কারে শত SS তর 
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আ্যনোফিলিস-জাতীক্প একপ্রকার ARANA মশকের দংশনের 
ফলেই লোকের নরারে ম্যালোরয়ার বাঁজ ঢোকে। বর্ষা শুর; হওয়ার 
আগেই স্মাঁ-মশারা অসংখ্য ডিম পাড়ে জলে এবং তা থেকে ঝাঁকে 


ঝাঁকে মশা বেরিয়ে এসে দেশ ছেয়ে ফেলে। প্রথম উড়তে আরম্ভ ₹” 


ক'রেই স্বশ-আযনোফিলিস মশা ছোটে রক্তের সন্ধানে-এবং গার:- 
মহিষ বা মানুষকে কামড়াতে থাকে। সব জ্যানোফিলিস মশাই 
মানুষকে কামড়ায় না মাত্র কতকগুলি মানুষকে কামড়ে থাকে- আর 
সেগুলিই কেবল বিপদূজনক। কারণ ওদের দংশনের ফলেই 
ম্যালেরিরা হয়। 


ভিতিটি aptos মত কণটনাশক omen আবিক্কান্ের আগে 


TMG ম্যালেরিয়া-নয়ল্পণ সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর ছল | 
না। গ্রামগূলিতে মশার জন্ম হ'তে পারে এমন জায়গার অভাব AR 


এতাঁদন আমাদের নির্ভর করতে হস্ত মশার SS ও মৃককাঁট 
ধসের ওপর-তাতে খরচও লাগতো বেশি। অথচ, মরসুম শেষ 
হ’লে দেখা যেতো, ফল সামান্যই পাওয়া গেছে। ভি-ড-টি, এবং e 
ধরনের কণটনাশক পদার্থগুঁলই গ্রামাণ্চলে ম্যালেরিয়া-নিয়ল্মণের 
সবচেয়ে সহজ, কার্যকরী ও সস্তা উপায় ব'লে প্রমাণিত হয়েছে? 
[বিশ্বের বহু অণ্চলে লব্ধ আভজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যথেষ্ট টাকা 
পাওয়া গেলে ম্যালেরিয়া নিয়ল্ঘণ করা যায়। কিন্তু আর্ক সঙ্গতির 
অভাবহেতু পশ্চিমবঙ্গে যতটা ব্যাপকভাবে ম্যালোরয়া-নরেধ অভিযান 
চালানো উচিত ছিল এতাঁদন তা চালানো যায় নি। তা হ'লেও 
পাঁশ্চমবলা-সরকার ম্যালোরয়ানয়ন্ণের কাজের জন্য TATEN বেঁ- 
সরকার প্রাতষ্ঠান ও স্থানীয় সংগঠনগুলজিকে অৰ্থসাহায্য মঞ্জুর 
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করেছেন এবং 'বাভন্ন প্রতিষ্ঠান মারফত ম্যালেরিয়া-নবারক ওষধপত্র 
বিতরণ করেছেন। তা ছাড়া, সরকার নিজেও রাজ্যের কতকগুলি ছোট 

My প্রজেই চালাচ্ছেন। রাজ্য-সরকার প্রথম সুযোগেই তাঁদের পণ্চবার্ষকী 

চুল “=” মস্ত ম্যালোরিয়া-নবারণের একটা 
সুচি গ্রহণ করেন। ১৯৫০-৫১ সালে তদনুসারে বাঁকুড়া জেলার সমস্ত 
ঘরবাঁড়িতে ডি-ড-টি নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৫১-৫২ সালে বাঁরভূম 
জেলাকেও এই সুচির আওতায় আনা হয়। পরের বছর বাঁকুড়া, 
বীরভূম, নদিয়া ও হুগাঁল জেলার ৫০ লক্ষ ৬৮ হাজার আধিবাসাঁর 
বাঁড়ঘরের অভ্যন্তরে ভি-ডি-ট নিক্ষেপ করা হয় এবং তাতে করে 
| গড়পড়তা ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়া- 
| নিয়ন্মণব্যবস্থার সুবিধা লাভ করে। রাষ্ট্রসঞ্বের জরুরী শিশ;- 
“ía থেকে দান হিসাবে যে ৩৮ টন ভি-ডি-টি পাওয়া যায় তার 
দাম এই খরচের হিসাবে- ধরা হয় নি। এইসব অণ্চলে ম্যালোরয়ার 
উপদ্রবনিবারণের যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে, বাড়িঘরে 
1ড-ডি-টি নিক্ষেপ করার মত একাঁটমাত ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলেই 
ম্যালেরয়ার প্রকোপ রীতিমত -ক্মেছে এবং ম্যালেরিয়া-বাহী মশকের 
সংখ্যাও কমে শেছে। 


গত বছর ভারত-সরকার সমগ্র দেশে ম্যালেরিয়া-নিয়ল্মণের জন্য _ 


একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারত-সরকারের স্বাস্থ্য- 
বিভাগের পারিচালনাধীনে সমস্ত ম্যালেরিয়া-নিয়ন্ণ কার্ষকলাপকে 
একটি জাতীয় ম্যালেরিয়া-নিয়ন্পণসৃচির আওতায় এনে সমান্বিত 
করবার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পাঁরকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই 
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, উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যের সহযোগিতা প্রয়োজন এবং ভারত-সরকার 

সেজন্যে সমস্ত রাজ্যসরকারকে এই সচিতে যোগদানের আহ্বান 

জানান। \ 
পরিকজ্পনার কার্যসৃচি দুইটি অংশে ভাগ করা হয়েছেঃ 


(১) সাড়ে তিন বছরের অব্যবাহিত কার্যকলাপ, এবং 
(2) ভাঁবধ্যতে কাজ চাল রাখার ব্যবস্থা ৷ 


প্রাথমক কার্ষকালে ি-ডি-টির দাম, নিক্ষেপক সরঞ্জাম, যানবাহন 
প্রভীতর ব্যয় মেটানো হবে ভারত-মাক্ন তহবিল থেকে এবং 
HAFEN TE বহন করতে হবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, বিদেশ 
থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদর দরুন শুল্ক ও পাঁরকল্পনা কার্যকরী করা 
সংক্রান্ত অন্যান্য খরচ। সাড়ে তিন বছরের প্রার্থীমক কার্যকাল শেষ! 
হ'লে কাজ চাল; রাখবার ব্যবস্থা করবেন রাজ্যসরকারসমূহ এবং এজন্যে 
প্রয়োজনমত অর্থব্যয় করতে হবে। 


পশ্চিমবঙ্গের মোট ২ কোট ৬০ লক্ষ আঁধবাসীর মধ্যে প্রায় ২ 
কোট ২০ লক্ষ বাস করেন কমবেশি ম্যালেরিয়া-অধ্যষত অণ্ডলে এবং 
তাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। ভারত-সরকার মোট ací 
ম্যালোরয়া-নিয়ল্রণসংস্থার মধ্যে ১৬ট বরাদ্দ করেছেন পাঁশ্চমবজ্জের 
জন্যে। এই ম্যালেরিয়ানয়ন্ণসংস্থাগ্ীল ভারতের সর্বত্র এই নছর 
কাজ করবে। পশ্চিমবঙ্গের জন্যে বরাদ্দ ১৬টি সংস্থা রাজ্যের 4 
কোটি ৬০ লক্ষ আধবাসীর ভার নিতে পারবে। স্বভাবতই কিছু 
লোক এই পাঁরকজ্পনার সুবধা থেকে বাঁণ্ডত হবে। ০ 


২৩৬ * 


sea £ কার্তক, ১৩৬০ 


এমনভাবে নিয়োজিত করা হচ্ছে যাতে রাজ্যের 'বাভন্ন জেলায় যেসব 
অণ্লে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বোশ Pra এর কাজের 
/আওতায় আসবে। পরের বছর সংস্থার সংখ্যা বাঁড়য়ে ২২ করা ZAR 
TH আশা করা ষায়। 


এই পাঁরকজ্পনায় যোগদানের জন্যে পশ্চিমবঙ্গকে এ বছর ব্যয় 
করতে হবে ২৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা এবং সেই সময়ে ভারত-মার্কন 
তহবিল থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে ৪৪ লক্ষ ৮৯ হাজার DIET! 


সংস্থার ভার দেওয়া হচ্ছে একজন মোঁডকেল আঁফসারের ওপর এবং 
(তার দপ্তর সাধারণত জেলার সদর শহরে থাকবে। সংস্থাগ্দালর 
“অধীন অণ্ডলকে OM থেকে CT এলাকায় ভাগ করা হবে এবং 
এলাকাগনাল থাকবে একজন ক'রে ম্যালোরয়া তত্তাবধায়কের অধীনে | 
তাঁর অধীনে থাকবেন ২ জন থেকে ৪ জন ম্যালেরিয়া পাঁরদৰ্শক এবং 
তাঁদের প্রত্যেকের ওপর ২টি থেকে ৩টি 'নিক্ষেপক দলের ভার থাকবে। 
এই warte গাঁঠত হবে একজন ক'রে মেট ও ৬ জন ক'রে কর্মী 
TATA | 


একজন ম্যালেরিয়া পাঁরদর্শককে একটি ক'রে থানার ভার দেওয়া 
হয়েছে। ম্যালোরয়ার মরসূম প্রায় ছয় মাস স্থায়ী হয় এবং সেই 
র মধ্যে সেই এলাকার সমস্ত ঘরবাঁড়তে কীটনাশক পদার্থ 
নিক্ষেপ করতে হবে ব'লে ম্যালোঁরয়া পাঁরদর্শককে তাঁর দলগুলি নিয়ে 
গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে। কোন বাড়তে ঢুকতে 
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বল্বার কথা-_সম্পাদকীয় 


খেলাধুলো 


হাওয়ার সঙ্গো স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পকের ব্যাপারটা প্রায় [ই 
টি বোঝেন। কিন্তু তবুও মস্ত বায়; সেবন অনেকেরই হয়ে 


বেশ তো বিবি আরামে বাসে আছি আবার কে বেড়াতে যায় 
হঠাৎ এখন বেড়াতে বার হওয়া কি সোজা wed? ASE mr age 


র প্ৰ্তাব করা মায়! আবার লোককেই বাদ কোনে তে a 
বাইরে নিয়ে যেতে পারেন তো 'তানিই হয়তো সবার আগে o 
বেন, ‘বাঃ ভা-রী চমৎকার লাগছে তো?...... AA 
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মধ্যেকার আঁক্পজেন খেয়ে। সে আঁক্সজেন alo মুহুর্তে তাকে 
corte দিচ্ছে, আমাদের দেহের ধমনী ও ARIST রন্তবাহী নালিকা ২ 
বেয়ে বেয়ে যে IS প্রবাহত হচ্ছে; সেই রক্তের অগ-ণত রন্তকাথকারা ; 
রন্তকাঁণকারা শুধু তাদের খাইয়েই আসছে না, খাইয়ে দাইয়ে হং 

>ফিরে আসবার সময় আবার দেহকোষদের পাঁরত্যন্ত আবর্জনাকেও বয়ে 
Fa আসছে অপপারচ্ছন্নরন্তবাহশী শিরা উপাঁশরার অন্যপথ দিয়ে] 
EXPO রন্তকাঁণকারা সে TER পাচ্ছে আমাদের টেনে নেওয়া? 
শবাসবায়ুর মধ্যে থেকে ; আর দেহকোষদের পাঁরত্যন্ত আবর্জনা দেহ 
থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের ‘ছেড়ে দেওয়া’ নিঃশ্বাস বায়ুকে আশ্রয় 
Sal এমাঁন ক'রেই বাতাস আমাদের প্রাতীনয়ত বাঁচয়ে রাখছে 
জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ; যখন আমরা নিশ্চিন্তে TAR, তখনও ৷ 


তা হ’লেই দেখা যাচ্ছে «আমাদের জীবনের ওপর 
কতখানি আঁধপত্য। যে-মান্মষের দেহের ওজন দেড়শো পাউন্ড, তার 
শরীরের বৌশর ভাগই হচ্ছে আক্সজেন- যার ওজন সাতানব্বই পাউন্ড! 
সেই জন্যেই তো চাকৎসকরা শেষ;পর্য্ত রূগণীকে বলেন, ‘হাওয়া বদল 
করো! E 


অতএব সংস্ধদেহে বোশাদিন বাঁচতে হ'লে পুরুষ, নারী সকলেই 
খোলা হাওয়ায় বেড়ান, খোলা হাওয়ায় যত বেশিক্ষণ পারেন থাকুন। 
এজন্যে অন্যান্য দিকে Tee, কিছ ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তো তাও 
BLA আপাঁন বাঁচলে তবে তো আর সব? বদ্ধ ঘরে থেকে সর্বনাশ 
ডেকে আনার চেয়ে LE বাতাসে থাকতে গয়ে অর্ধেক ত্যাগ স্বীকারও 
ভালো। 'সর্বনাশে সমুৎংপন্নে অর্ধং ত্যজাত পশ্ডিতঃ, এতো 1বজ্ঞ- 
জনেরই উপদেশ! 
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ই efi চামড়া দিযে মুড়তে FE নিবে 3 
একজোড়া জুতো পরাই বেশি সহজ’ am fe? N 








ame সার TER a 
E প্রশস্ত) তার সব কণটই দিনের যে-কোন সময়ে, অন্য ব্যায়ামের 

টিন অথবা শু এই আসনগ্ালই করা যায়। সমস্ত আসনের সময়েই 
_ শ্বাস সারাক্ষণ স্বাভাবিক রাখতে হবে অর্থাৎ শ্বাস বন্ধ করা বা অনা- 
_ ভাবে শ্বাসের ওপর কর্তৃত্ব করা চলবে না। প্রথম প্রথম প্রত্যেক বারের 
র আধ মিনিট বা এক মিনিট ক'রে বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে বার বার তিন 
করে প্রত্যেকটি আসন করার নিয়ম। তবে কোনো আসনেই 
বলায় মোট তিন মিনিটের বেশি থাকতে নেই। যাঁরা একটি আসনে 







টি করার পর এক মিনিট তো বটেই, ইচ্ছে করলে আরও বেশিক্ষণ 
ধ'রে শবাসন করবেন। প্রত্যেকটি আসনের পর শবাসন করাটা একান্ত 
প্রয়োজনায়। শবাসন না করলে আসনের সুফল তো পাওয়া যাবেই 
তত জৰা খারাপ হাতে পারে: আর একটা কথা । শরীরকে কষ্ট 











uo টু ঢের m চাই। নিত্য অভ্যাস করতে করতে ক্রমশ আয়ত্ত 
a e নিয়ম: ক'রে রোজ করাটাই বড় কথা। 

| re. অধকর্মাসন a 
। আসনটি সব বয়সের স্বীপ্যরুষেরই যকৃতের দোষ সারিয়ে তার ৰ 
করা ক্ষমতা ও ক্ষুধা বাড়ায়; বদহজম, পেটফাঁপা, ঢেকুর ওঠা, _ 


২৪৬ 






PU: অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ 


অনিয়মিত মলত্যাগ, মলের সঙ্গে আম পড়া ইত্যাদি সারায় এবং হ'তে 
দেয় না। পূর্ণ আহারের পর তিন ঘণ্টার মধ্যে এ আসন করতে নেই। 
সকালে শষ্যাত্যাগের পর এক গ্লাস জল পান ক'রে ও তারপরে শোঁচাদি 
সেরে আসনটি করা ভাল। 





অধকৃর্মাসন 


PA ব'সে ছবির মত হাত জোড়া ও সোজা অবস্থায় যতদূর 
পারা যায় সামনের দিকে লম্বাভাবে মাটিতে ছাড়িয়ে দিয়ে প্রণাম করার 
ভঙ্গিতে হাটি, থেকে সাধ্যমত দূরে মাটিতেই কপাল রাখুন। হাটি 
যেন জোড়া থাকে। উরুর ওপরে পেট ও বুক সারাক্ষণ বিশেষভাবে 
চেপে থাকবে। নিতম্বও গোড়ালির ওপরে থাকবে, গোড়ালি থেকে যেন 
উপ্চুতে উঠে না পড়ে । এই হোলো অর্ধকূর্মাসন। অর্ধকূর্মাসনে সাধ্যমত 
থেকে তারপর শবাসন করুন। প্রত্যেক বারের শেষে শবাসনে বিশ্রাম 
নিয়ে নিয়ে বার বার তিন বার কিংবা একটানা তিন মিনিট থেকে এক 


২৪৭ 


ea £ ৩য় বৰ্ষণ, ৮ম সংখ্যা 


Aroa বোঁশ যতক্ষণ ইচ্ছে শবাসন MAL তবে একবেলায় মোট 
{তন 'মাঁনটের বৌশ নয়। 


পাশ্চমোত্তান 
দবশেষভাবে সকালের পাতলা দাস্তযন্তে উদরাময়, যকৃত ও ZA 
দোষ, কোষ্ঠতারল্য এবং পেটের মেদ দ্‌র করে। সন্তান প্রসবের পর 
যেসব নারীর তলপেট ঢলে হয়ে যায় তাঁদের পক্ষে এবং ছোটদের 
দেহ বৃদ্ধির পক্ষে এই আসনাট বিশেষ উপকারী। পশ্চিমোত্তান বিকালে 
বা সন্ধ্যায় করাই ভালো | 





পশ্চিমোত্বান 


চিত্রের ভাঙ্গতে জোড়া-পা সামনের দিকে লম্বা ছাড়িয়ে দিয়ে দু'হাতে 
দৃপায়ের আঙ্গুল ধরুন। এবার কনুই মুড়ে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে 
vas ধীরে da সামনের দিকে AA পেট-বুক উরুতে চেপে ) 


২৪৮ 


PU]: অপ্রহায়শ, ১৩৬০ 


কপাল ও মুখ হাঁটু কিংবা পায়ের যেখানে ঠেকে সেইখানে রাখুন। 
এই করলেই পশ্চিমোন্তান আসন হোলো। এর পর শবাসনে বিশ্রাম। 

m শবাসনে Rea নিয়ে নিয়ে বার বার তিন বার কিংবা একটানা তিন 
মিনিট ক'রে, তারপর দীর্ঘকাল শবাসন করুন। 


প্রথম আরম্ভকারীদের, বিশেষ ক'রে বয়স্কদের যাঁদ বৃক-পেট উরুতে 
অথবা কপাল হাঁটুতে না ঠেকে তা হ'লে তাঁরা পা-জোড়া অবস্থায় হাঁটু 
সামান্য ভেঙ্গে পেট ও বুক বেশ ক'রে উরুতে চেপে ধ'রে যতক্ষণ 
পারেন থাকবেন। ক্রমে ক্রমে হাঁটু কম ক'রে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে শেষ 
পর্যন্ত কিছুদিন বাদে হাঁটু না ভেঙ্গেই করতে পারা যাবে। খেয়াল 
রাখবেন যে, হাটু না ভাঙ্গার চেস্টা করতে গিয়ে এদিকে বুক-পেট 
যেন উরু থেকে ছেড়ে গিয়ে উঠে না পড়ে। বয়স্ক ও স্থূল ব্যান্তদের 
পক্ষে ভাঙ্গটা আয়ত্ত করতে একটু কষ্ট হয়। ছোটদের পক্ষে এ আসন 
তেমন PHY নয়৷ 


শশঙ্গাসন 


> এই আসনাঁট কোষ্ঠকাঠন্য দূর করে, ক্ষুধা বাড়ায়, মেরুদণ্ডের 
হাড়ের সান্ধস্থলগনীলকে নমনীয় করে ও পিঠের বেস্টনীর হাড়ও 
বাড়ায়। যকৃতের দোষ AY করে ও যকৃতকে সুস্থ রাখে। স্নায়ুর 
ক্লান্তি দূর করে, স্নায়ুকে সতেজ সবল করে ও মগজ পাঁরিচালনার ক্ষমতা 
বাড়ায়। এ ছাড়া পেটের মেদ কমায়। এ আসনে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ও 
প্যাংক্রিয়াস সুস্থ থাকে । ফলে বহহমূত্র, অত্যাধিক শীর্ণতা ও স্থূলতা 
আসে না। এতে টনসিলের দোষও দুর করে এবং টন্সলকে সুস্থ 
রাখে। যাঁরা শাঁ্ষাসন . করতে অক্ষম তাঁরা এই আসনাঁট করলে 
শীর্যাসনের সমান ফল পাবেন। ছোটবেলা থেকে এ আসনাঁট করলে 
লম্বা হওয়া যায়৷ বয়স বোশ হ'লে এবং শরশর মোটা হয়ে গেলে 


২৪৯ 


প্ৰাপ্থ্যত্ৰী om বৰ্ষ, জম সংখ্যা 


শীর্যাসন করা কঠিন, এমন কি করা যায়ই না; তখন এ আসনটি বিশেষ- 
ভাবে করণীয়। এ আসনটি করার পর উন্ট্রাসন, ধনুরাসন, চক্লাসন বা 
অর্ধচক্তাসনএর যে-কোনাটি করা উচিত কারণ শশঙ্গাসনে শরীর সম্মুখ- > 
দিকে বাঁকায় ও গলায় ভাঁজ পড়ে, তাই এর উল্টোদিকে বাঁকিয়ে উক্ত 
আসনের যেকোনাট করলে ফল বেশি হয়। কিন্তু আমাশয়গ্রস্ত 
রোগীদের শরীর পিছনদিকে বাঁকয়ে কোন আসন করতে নেই ৷ 





প্রথম বজ্ঞাসনে বসুন তারপর দুই হাত Ma পিছনে পায়ের 
গোড়ালি ধ'রে da a মাথা সম্মৃখাঁদকে.নিচু কারে, হাঁটুতে কপাল 
ঠোঁকয়ে মাথার তাল; মাটিতে রাখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিতম্ব যতদূর 
পারা যায় তুলুন ও হাত, চিত্রের ভাঁঙ্গর মত সোজা করুন। নিতম্ব 


২৫০ 


চ্বম্ধ্যশ্রী £ অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ 


এমনভাবে তুলুন যেন কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ধনুকের মত বাঁকা 
হয় ও মেরুদশ্ডে বেশ টান পড়ে! মাথা যেন হাটি; থেকে সরে না যায়। 
২ প্রথমাবস্থায় ZO থেকে মাথা সরে যেতে পারে, তা ছাড়া যাঁরা একটু 
স্থল তাঁদের হাঁটুতে কপাল হয়তো লাগবেই না। আর শাঁর্শ ব্যান্তদেরও 
(যাঁদের মেরুদণ্ড E হয়ে গেছে) হাঁটুতে কপাল লাগবে না; অথবা 
একবারটি লাগলেও মাথা আবার সরে যেতে পারে; তারজন্য ভাববার 
কিছু নেই। পরে আয়ত্ত হতেও পারে! আপাতত যতটা পারা যায় 
করবেন। তারপর মাথা তুলে আধ 'মাঁনট কাল শবাসনে বিরাম দিন। 
এইরূপ পর পর {তন বার ক'রে অন্তত এক falas কাল শবাসনে বিরাম 
দিন৷ যখন একবারে বেশিক্ষণ এই SINE সুষ্ঠুভাবে থাকতে পারবেন 
তখন একবারে তিন মিনিট থাকলেই যথেষ্ট। শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। 
প্রথম অভ্যাসকারীদের প্রথম প্রথম পিঠের পেশী, শিরদাঁড়া ও ঘাড় 
ব্যথা হ'তে পারে; তাতে চিন্তার কিছু নেই। জ্বোরজবরদস্তি কারে . 
"আসন না ক'রে সহনশীলতার উপর নিভ'র ক'রে ধারে ধীরে ভাঙ্গ আয়ত্ত 
করতে চেস্টা করবেন। 


ভুজত্গাদন 
এই আসনাঁটিতে পেট, বুক, কোমর ও পিঠের পেশশীতে বেশ চাপ পড়ে। 
ware 1পছনাদকে বাঁকায়; পিঠ sce থাকলে বা সম্মখাঁদকে 
বাঁকা ও বাংকান থাকলে সে দোষ দূর হয় ও মেরুদণ্ডকে সরল সতেজ 
রাখে। এই আসনে শিরদাঁড়া নমনীয় করে, বুকের জোর বাড়ায়! 


ছোট ছেলেদের এ আসনে শুধু শিরদাঁড়া সরল ও সতেজ করে না, বুকের 


বেণ্টন'র হাড়ও WA তা ছাড়া কোশ্ঠ RAR ও ক্ষুধা ate 
করে। বিশেষভাবে এই আসনাঁটি ছোট ছেলেদের ও যেকোন বয়সী 
মেয়েদের অবশ্য করণীয়। যুবাদের এ আসনের সঙ্গে শলভাসন করা 
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Y ae 
জ্ৰাপ্ৰ্যত্জী £ ৩য় বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


প্রয়োজন | এ আসনাঁট করলে মেয়েদের ডম্বাশয়ে ভালভাবে 3 
সণ্টালত হয়। MR সুস্থ রাখে, মাসিক স্বাভাবিক রাখে। 


এ আসন ক'রে শবাসন করার সময় উপুড় হয়ে বুক মাটিতে রেখে 
সুবিধা মত ঘাড় একাঁদকে ঘুরিয়ে হাত দুইপাশে লম্বালম্বি পায়ের দিকে 
দিয়া করা যায়। 





ভূজঙ্গাসন (১) 


প্রথম উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন পা জোড়া ক'রে সটান মাটিতে রাখুন 
mars পাঁজরের কাছাকাছি দু'পাশে মাটিতে রাখুন, হাতের আঙ্গল 
_ সম্মুখাদকে থাকবে। শুধু টাল সামলাবার জন্য হাতের উপর নামমাত্র 
চাপ দিয়ে কোমর পর্যন্ত চিত্রের ভাঁঙ্গর মত মাটিতে রেখে মুখ ও বুক 
যতদ্‌র পারেন তুলুন। এই অবস্থায় শ্বাস স্বাভাবিক রেখে যতক্ষণ 
পারা যায় থেকে, চিৎ হয়ে বা উপুড় হয়ে শবাসনে বিশ্রাম করুন। 
এইভাবে শবাসনে বরাম দিয়ে দিয়ে পর পর তিন বার ক'রে, এক ‘মিনিট 
২৫২ 





PO: অগ্ৰহারণ, ১৩৬০ 


কাল শবাসনে বিশ্ৰাম পর পর তন বার না ক'রে একবারে তিন মিনিট 
থেকে, এক সঙ্গে দীর্ঘকাল শবাসন করলেও হয়। মুখ ও বুক তোলার 
সময় হাতে জোর যত কম পড়ে ততই ভাল। শুধু বুক-পঠের উপর 
জোর দিয়ে মুখ ও বুক তুলে যতক্ষণ পারা যায় থাকতে হয়। কিছুদিন 
অভ্যাসের পর বক মুখ সাধ্যমত SE ক'রে (সাপের মত) মাঝে মাঝে 
হাত Wis হ'তে তুলে থাকতে চেষ্টা করতে হয়। যেভাবেই বডুক-মুখ 
তোলা হোক না কেন শুধু তলপেট থেকে নিম্নাঙ্গ মাটিতে থাকবে। 
{কছুদন এভাবে করার পর ২নং চিত্রের ভাঁঙ্গতে করা উচিত। যারা 
প্রথমাবস্থায় ইনং ভঙ্গিতে করতে সক্ষম তাঁরা প্রথমাবস্থা থেকেই ২নং 
ভাঙ্গতে করতে পারেন। অনেকেই হাত মাটিতে রেখে করার সময় হাতে 





ভুজঙ্গানন (২) 


জোর Ma থাকেন। তাতে কোমর, পিঠ, বুকে পূর্ণভাবে জোর পড়ে 
না। ২নং চিত্রের ভাঙ্গতে হাত দু'পাশে ছাড়িয়ে করলে পিঠ, কোমর 
ও বুকে পর্ণ ভাবে চাপ পড়ে; এতে ফাঁকি দেওয়া চলে না। 


২৫৩ :- 


দিয়ে পড় হয়ে শুয়ে পড়নে। এখন মুখ, কুক ও. 
ত TOR, পারেন সাধ্যমত তুলুন। যতক্ষণ পারেন এ অবস্থায় থেকে _ 
মিনিট কাল শবাসনে বিরাম নিন ৷ পুনরায় এরূপ ক'রে ক'রে শবা- _ 
1ম দিন ৷ এরূপ পর পর তিন বার ক'রে এক মিনিট কাল শবাসন। | 
সবই ১নং চিত্রের মত। শ্বাস স্বাভাবিক। 


Se x 
Seine = Ve ~ $3 


nn ৰ 
N Fe ne 
> ETT AS # 
> ES =. ক. 
সহি ÉS 





Gh ৮15511৮15 052185 ৮151৯ 3০৪ ০৮ (৬৪১ ৯৯৬ 


Erin ber | 1৯১) bam RE Crd “dhe ton ৮8891৭৬ 215১] ৬৮৯৯১ 


(৮২৮ ৯০৯০ 





: nn nn nen * 
en WATT 





_ দ্ৰাশ্ঘ্যত্ৰী অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ 


শোধন না করে খেয়েও লোকে আমাশয়ে আক্রান্ত হস্তে পারে। দুধকে 
| আশ্রয়ু করেও আমাশয় ছড়াতে পারে নানা, কারণে। ‘বিক্রেতাদের দ্বারা 
. , খোলা পাত্রে দুধ বহন একটা কারণ; মাছির দ্বারা বা অন্যভাবে এ 
দুধে আমাশয়ের STE সহজেই আসতে পারে। লোভ দৃধওয়ালারা 
দুষে.যা-তা জল মেশায়, সেই জলের সঙ্গেও আমাশয়ের জাঁবাণ; এসে 
দুধে মিশতে পারে। তা ছাড়া দুধের TEE, আমাশয়ের জীবাণু দ্বারা 
দূষিত জলে ধোওয়া হ'লে দুধ দুষিত হা্তে,পারে। তাই দুধ কাঁচা 
খাওয়ার চেয়ে “PART ক'রে কিংবা অন্ততপক্ষে আগুনের আঁচে 
. Pas খাওয়া Siow আমাশয়ে ভুগছে কিংবা আমাশয় থেকে 
, ভুগে উঠেছে এমন লোকের হাতের নখে আয়াশয়ের জীবাণু লেগে 
থাকতে পারে। কাজেই তেমন লোকের tales খাদ্যকে আশ্রয় ক'রেও 
আমাশয় সুস্থ ব্যান্তকে আক্রমণ করতে পারে। তা ছাড়া মাছরা 
আমাশয় রোগীর মলে বসবার পর খাদ্য-পানীয়ে এসে বাসেও আমাশয় 
পারে! . - 


ন ie আব a 


আমিবা নামে, এক রকম Wire এই রোগের কারণ। দেহে এই 
ER প্ৰবেশ করার পর. তিন থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে . রোগের 
লক্ষণগণীল প্রকাশ পায়। প্রথম" অবস্থায় জবর থাকে, না, শুধু পেটের 
অসুখ ডোয়্যারয়া) দেখা দেয়। ক্রমে দ্গণ্ধ, আম FE মল 
ধনর্গত-হয়। রোগী দিনে তিন-চারবার মলত্যাগ করে। রোগ শরীরে 
আধিপত্য বিস্তার করে ক্রমে ক্রমে, আর রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ 

১ অপ্নিমান্দ্য’ অজপর্ণ এবং রন্তাল্পতা' দেখা দৈয়। জিহবা অপাঁরম্কার 
. দেখায় কিন্তু শরীরে ae ¿A (OR) দেখা যায় না। 
পেটে কামড়ানো আর মোচড়ানোর, মত ব্যথা অনুভূত হয়। রোগটাকে 


২৫৭. 


ষ্বাপ্থ্যতী £ ৩র বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সামান্য মনে হ'লেও এ রোগাঁটর পক্ষে ক্রমে পুরাতন রোগ’ ক্রানক) 
হয়ে দাঁড়াবার এবং এ রোগে আক্রান্ত DE পক্ষে এ রোগের ‘বাহক’ 
(ক্যারিয়ার) হয়ে পড়বার সম্ভাবনা খুব! 


রোগাঁটকে ঠিকভাবে ধরার পর উপযনুন্ত চিকিৎসকের হাতে বিশেষ 
চাকৎসা হ’লে রোগ সেরে যায়। তবে একটি কথা মনে রাখা দরকার 
যে, রোগ-লক্ষণগ্যাল দুর হ’লেই রোগ একেবারে সেরে গেল এ কথা 
মনে করা ভুল। অনেকক্ষেত্রে চাকৎসা আরম্ভ হবার পর রোগ আরাম 
বোধ করে এবং চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেয় ; এর ফলে রোগ কিন্তু পুরাতন 
ব্যাধতে দাঁড়াতে পারে এমনাক লিভারে ঘা হওয়ার মত বিপজ্জনক 
জাঁটলতারও ALG হ'তে পারে। কাজেই আ্যামাবক আমাশয় হ'লে 
আঁভন্ঞ চাকংসকের দ্বারা বরোগানণ'য় এবং রোগের সম্পূর্ণ চিকিৎসা 
দুটোই হওয়া দরকার। অনেকক্ষেত্রে রোগীর রোগ সেরে গেছে ব'লে 
মনে হওয়ার পরও স্থো গেছে সে লোক তখনও রোখাঁটর ‘বাহক’ হয়ে | 
রয়েছে। - 


ব্যাসলারি আমাশয় 


বিশেষ এক ধরনের জীবাণুর আক্রমণে এ ব্যাধ দেখা দেয়। 
রোগের গুরুত্ব এবং AER নির্ভর করে জীবাণুর জাঁতর ওপর। 

মূলত ব্যাঁসলার আমাশয় ছোট ছেলেদের মধ্যেই বেশ দেখা যায়। 
আক্রমণটা হঠাৎ হয় এবং আক্রমণের প্রথমাবস্থাটা আঁতিক্রান্ত হয় সপ্তাহ- 
খানেকের মধ্যে। এ-আমাশয়ে সাধারণত জবর হয় 'এবং রোগী বারবার 
মলত্যাগ করে। অত্যল্প পরিমাণে, বহুবার আম ও রক্তামাশ্রত মল 
নিঃসরণ, নিঃসৃত পদার্থে প্রকৃত মলের পাঁরমাণের স্বল্পতা অথবা 
একেবারেই অভাব ও মলে দুর্গন্ধের অভাব-_এ-আমাশয়ের = 


২৫৮ 7 


af 


AP: অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ 


পেটে: ব্যথা, মোচড়ান ও কামড়ানির যন্তণাও বেশি থাকে। amix 
SO শরারে fester চিহ দেখা যায়. না। 


TT ওষুধ ও অন্যান্য ওফুধপতের সাহায্যে ' আধ্যানক 
“পদ্ধতির চিকিৎসায় এ রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া সম্ভব। এ- 
'আমাশয় সাধারণত স্থায়ী পুরাতন রোগে পারণত হয় না, তবে রোগের 
E 


fata হওয়াটা একান্ত দরকার সাধারণ লক্ষণগুলি থেকে রোগটাকে 
আন্দাজ করা গেলেও বিচক্ষণ চাকৎসকের সমৰ্থন দরকার | 


আযামাবক এবং ব্যাঁসলার দ? রকম আমাশয়ের আক্লমণ থেকেই 
বাঁচবার চেষ্টা করা যেতে পারে ARE সাবধানতা অবলম্বনের দ্বারা। 
খাদ্য-পানীয় কোনক্রমে আমাশয়ের- জীবাণ্ দ্বারা TTS হ'তে না পারে 
সেটা দেখতে হবে। এ বিষয়ে এই কটি ব্যবস্থার কথা মনে রাখতে 
হবেঃ ১ আঁচ 
(১) স্বাস্থ্যাবভাগের সংপাঁরিশ-করা পদ্ধাততে তৈরি স্বাস্থ্যসম্মত 
শোঁচাগার ব্যবহারের প্রচলন ; : 
আরো পরান রান 
যাতে তা থেকে কোনও উপায়েই, এমন কি মাছির দ্বারা 
“পর্যন্ত, রোগাবিস্তার সম্ভব না হয়; 


(নি saan omar তর 
ভালো ক'রে হাত ধঃয়ে নেওয়ার অভ্যাস প্রবর্তন ; 


২৫৯ 


FAROL সম্পর্কে সাবধানতা এবং জল 
তবে তা খাওয়ার অভ্যাস ; । 











PUE: ৩য় বৰ্ঘ, ৮দ সংখ্যা 


অনেক বৎসর ধরিয়া কুষ্রোগের চিকিৎসায় চালমুগরা তৈলের 
ইন্জেক্সন প্রচলিত রাহয়াছে। এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তা উঠিয়া 
যায় নাই। এখনও কোন কোন রোগীকে চালমূগরা তৈল ইন্‌জেক্‌সন | 
দিবার প্রয়োজন হয়। তবে ইহা নিশ্চিত যে চালমুগরা তৈল অপেক্ষা 
সালফোনের কুষ্টন্জরীবাণু-নাশক শান্তি অনেক AP | 


কুষ্ঠরোগ কি করিয়া বস্তার লাভ করে? 


সংক্রামক রোগশীদগের চর্ম ও নাসিকা হইতে এবং কোন কোন 
রোগীর কণ্ঠ হইতেও কুণ্ঠের জশবাণু বাহর হইয়া আসে এবং এক ale 
হইতে অন্য qe শরীরে সংক্লামত হয়। চর্মে ও নাসিকায় সামান্য 
কাটা, আঁচড় অথবা কোন কাঁটপতঙ্গের দংশন-স্থানের ভিতর দিয়া 
শরশরের মধ্যে এই জাঁবাণ; প্রবেশ করিয়া থাকে। সংক্কামক রোগণীর 
সাঁহত. TTS মেলমেশার ফলেই এই রোগ সাধারণত সংক্রমিত হয়; 
যেমন, একসঙ্গে বাস, আহার, এক ঘরে কিংবা এক বিছানায় নিদ্রা 
বাওয়া ৷ 


কোন অনিষ্ট হয় না। | 


কুষ্টরোগণীরা কখনও bora ষ্পর্শ করিবে না 
fg কুষ্ঠরোগশরা কখনও Peres স্পর্শ কৰিবে না। অন্য 
কেহ সংক্রামক কুণ্ঠরোগাঁর ব্যবহৃত শষ্য, আসন, A, 
. গামছা, পানপাঘ অথবা তৈজসপন্র ব্যবহার কাঁরবে না। সংক্রামক রোগীরা { 
কখনও অন্যের গৃহে চাকার কারবে না এবং সামাজিক কোন বৈঠক 


অথবা TRATSCH যোগদান কাঁরবে না। যাঁদ যোগদান কাঁরতেই হয় তবে 
এমনভাবে, যেন অন্যের সাঁহত কোন গান্রসংস্পর্শ না ঘটে৷ 
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কুষ্টরোগের বিচ্তার কি প্রতিরোধ কৰিতে পারা যায়? 


'/ হাঁ, নিশ্চয়ই যায়। কুম্ঠরোগ নিরাময় করা অপেক্ষা প্রীতরোধ করা-ই 
অধিকতর সহজসাধ্য এবং সৰ্বাপেক্ষা কম ব্যয়সাধ্য। 


শিশুদেরই সর্বাগ্রে ও সর্বাপেক্ষা সাবধানে রক্ষা কারতে হইবে। 


শিশ্য-সংক্রমণ দ্বারাই সমাজে কুম্ঠরোগের অধিক বিষ্তারল্াড ঘটে। 
PRAGA বন্ধ কৰিতে না পারলে কখনও কোন স্থানে কুষ্ঠরোগের 
বিস্তার রোধ করা সম্ভব হইবে না। অতএব কুণ্ঠরোগ' যাহাতে কোন 

++. শিশুকে সংক্লামত কৰিতে না পারে সেজন্য আমাদিগকে সৰ্বদা সচেষ্ট 
থাকিতে হইবে। 8 


গরিবারের মধ্যে কি করিয়া কুজ্ঠরোগের বিস্তার নিবারণ কৰিতে পারা 
যায়? 


যদি কোন পাঁরবারে কাহারও কুণ্ঠরোগ হইয়াছে বাঁলয়া সন্দেহ হয় 

তবে কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে নিকটবৰ্তী কোন কুম্ত-ক্লিনক 

<. অথবা হাসপাতালে পরাক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য পাঠাইতে হইবে। 

লোকলজ্জা অথবা ভয়ে ইহা কাঁরতে অবহেলা করিলে আতিশয় মূঢুতা 
হইবে। 


aly তাহার সংক্কামক কুষ্ঠ হইয়াছে বালয়া নির্ধারিত হয় তবে 
তাহাকে পৃথক শয্যায় ঘুমাইতে, পৃথক IMA পান ও আহার করিতে 
হইবে। রোগণর জন্য একটি পৃথক ঘর অথবা Bala থাকলে সর্বাপেক্ষা 
ভাল। কোন সংক্রামক রোগী কোন শিশুকে স্পর্শ করিবে না, তাহার 
সাঁহত একত্র ভোজন কাঁরবে না, অথবা নিদ্রা যাইবে না। 
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গ্রামে কুষ্ঠরোগ নিবারণ কারবার জন্য কি করেতে হইবে? 


রোগের সূচনা এত সামান্য যে রোগণ স্বয়ং অথবা অন্যেরা সহজে 
তাহা চানতে পারে না। সেজন্য কুষ্ঠ সম্বন্ধে chow ডাক্তার দ্বারা \ 
গ্রামবাসীদের প্রত্যেকেই পরণক্ষা কারয়া দেখতে হইবে। এই কাজে 
গ্রামের নেতা এবং-নেতৃস্থান?য় ব্যান্তদের সহায়তা প্রয়োজন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু গ্রামের প্রত্যেকটি স্বীলোক ও পুরুষের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ভিন্ন 
fe কাঁরয়া তাহাদের পরণক্ষা কারতে পারা যাইবে? সুতরাং, কেন 
পরীক্ষা করা হইতেছে এবং ইহার ফলে কুষ্ঠরোগণীদের ও গ্রামবাসীদের 
{ক উপকার হইতে পারে তাহা পূর্বেই সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
ইহা না করিলে, যদি কোন কুষ্ঠরোগণী মনে করে তাহার রোগ ধরা পাঁড়লে 
তাহার কোন উপকার ত হইবেই না, বরং আধকন্তু, তাহাকে সকলের 
ft se ow কাত ই পর লই 
থাকিবে অথবা কোন আঁছলায় অন্যত্র চালয়া যাইবে | 

এই পরীক্ষার ফলে যাহাদের কুষ্ঠরোগ হইয়াছে বাঁলয়া জানা যাইবে 
তাহাদের মধ্যে যাহারা অসংক্কামক তাহারা বাড়তে থাঁকিয়াই চিকিৎদা 
করাইতে পারিবে । 

কিন্তু ঘাহাদের অবস্থা সংক্রামক তাহাদের কেবল চিকিৎসা কাঁরলেই 
চলিবে না। াঁকৎসা তো তাহাদের কারতেই হইবে উপরন্তু ঘতাঁদন 
তাহারা নিরাময় না হইবে সে পর্যন্ত তাহাদের পৃথক বাস কারবার জন্য 
TUS ব্যবস্থাও অবলম্বন কারতে হইবে । ইহা দুই উপায়ে করা 
যাইতে পারে। 


(১) zarırta নিজ TE পৃথক থাকবার ব্যবস্থা 


ইহা নিষ্ঠার সাঁহত যথোচিত পালন করা হইলে সর্বাপেক্ষা কম 
ব্যয়সাধ্য এবং মানসিক, পারিবারক ও সামাজিক দিক হইতে সর্বাপেক্ষা 
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বাঞ্ছনীয়। অবশ্য বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশে এই পদ্ধাততে 
স্বতন্ত্করণ এবং ইহার ব্যাপক অবলম্বন সম্ভবপর ও কার্যকরী হওয়া 
./ শল্ত। তাহা হইলেও যথাযথভাবে সংক্রামক রোগশীদগের গৃহে 
পৃথক করিয়া রাখবার ব্যবস্থা অবলম্বন কারবার প্রয়োজনীয় অবস্থা 
aie slaw আমাদিগকে সচেষ্ট হইতেই হইবে। যেসকল রোগণর 
পক্ষে এই ব্যবস্থা যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হইবে তাঁহারা নিজ- 
গৃহে থাঁকয়াই চিকিৎসা করাইতে পারেন। এই ব্যবস্থা নিভ'রষোগ্য- 
ভাবে পালন কাঁরতে হইলে নিম্নোক্ত" ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। 


(ক) Tata জন্য একথান পৃথক ঘর) পথক আসন, পৃথক বাসন 


ও বিছানা 
(খে) রোগীর GE তত্বাবধান ও AE 
(m) শিশুদের রক্ষা কারবার উপয্ন্তরূপ ব্যবস্থাঁদ 


we 
(২) রোগীর গৃহের বাহিরে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা 


অন্যান্য প্রশ্গাতশীল দেশে সংক্রামক কুষ্ঠরোগণীদিগের পৃথক বাস 
করিবার জন্য ভাল ভাল ব্য়সাধ্য কুষ্ঠ-হাসপাতাল, কুষ্ঠাবাস, কুষ্ঠ 
উপনিবেশ প্রীত স্থাপিত হইয়াছে? এ সকল দেশে কুষ্ঠরোগ্রর সংখ্যা. 
আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক কম। উহাদের আর্ক সং্গাঁতও 
আমাদের অপেক্ষা অনেক বোঁশ। সেইজন্য এ সকল দেশে অপেক্ষাকৃত 
TPO সংক্রামক রোগশীদশের পৃথক বসবাসের জন্য ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা 
অবলম্বন করা সম্ভবপর হইয়াছে। 


আমাদের দেশে এবিষয়ে আজ পর্যন্ত যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় আঁত সামান্য এবং তাহাও খস্টান 
* মিশনারাঁদের দ্বারাই বোশর ভাগ ক্ষেত্রে অবলম্বিত হইয়াছে। এইসব 
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SENT সর্বদাই স্থানাভাব থাকে, অনেক চেষ্টা কারিয়াও ভাত হওয়া 
সম্ভবপর হয় AT 

এমতাবস্থায় গ্রামের সংলগ্ন কোন পৃথক স্থানে প্রয়োজন অনুসারে 
কুষ্ঠাবাস বা কুজ্ঠধাম নিৰ্মাণ কাঁরতে হইবে! ale কোন একটি গ্রাম 
দ্বারা তাহা সম্ভবপর না হয় তবে নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম একত্র হইয়া 
ইহা করিতে হইবে। এক একটি ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত গ্রাম অথবা 
'পরস্পর-সংলগ্ কয়েকটি ইউনিয়ন বের্ড একত্র কার্য কৰিলে ইহা 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। গ্রাম ও ইউনিয়ন বোর্ডের নিজ নিজ, 
চেষ্টায়ই ইহা সম্পাদন কাঁরতে হইবে। প্রয়োজন অনুসারে গবর্নমেন্ট 
বা অন্যান্য বেসরকারি প্রাতষ্ঠানের আর্ক ও অন্যরপ সাহায্য অবশ্যই 
গ্রহণ কাঁরতে হইবে। মূল কথা, গ্রামবাসীদগেরই নিজ নিজ গ্রামের 
কুষ্ঠসমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় wast ও উদ্যোগ হত হইন। ধর 
আমাদের দেশে কুষ্ঠসমস্যা সমাধান কারবার ইহাই সর্বোধকৃষ্ট উপায়। | 

এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের একটি ala এই যে গ্রামবাসধরা 
কুষ্ঠসমস্যার সমাধানপ্রচেজ্টার সঙ্গে সঙ্গেই সামাগ্রক গ্রামোন্নয়নের কাজও 
অনেকটা আগাইয়া দিতে পারেন। রোগণীদগের দিক হইতে এইপ্রকার 
ব্যবস্থা অবলম্বনের একটি বিশেষ, aer এই যে, রোগশীদগের নিজ 
নিজ গ্রাম ও পরিবার হইতে বৌশ দুরে থাকিতে হয় না। পাঁরবার 
হইতে পৃথক থাকিয়াও তাহাদের পারিবারিক কাজকর্মের, তত্ত্বাবধান ও 
চাষ-আবাদ প্রভূত কর্যে বিশেষ কোন বাধা ঘটে না এবং আত্মীয়- 
স্বজনাঁদগের সাঁহত সংযোগ TEN হয় না! বলা বাহুল্য, এই সকল 
কুষ্জাবাসের তত্ত্বাবধান ও পাঁরচালনা সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীদিশেরই কাঁরতে 
হইবে। 
যথা, গৃহাঁনর্মণ, কুপ বা পুজ্করিণীখনন, গৃহপ্রাঞ্গণ পারিজ্কার, রাস্তা 
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নিৰ্মাণ, ও ফলফুলের বাগান, শাক সবজির বাগান, গো-পালন, তাঁত ও 

ছুতারের কাজ ইত্যাঁদ। রোগিগণ স্বেচ্ছায় এই কাজ কাঁরলে, এমনাঁক, 
caí এইসকল কাজের জন্য কিছ পারশ্রীমকও দিতে হয় তবু পাঁর- 
চালনার ব্যয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম লাগিবে। এইসকল কুষ্ঠাবাসে 
যাহারা বাস কাঁরবে তাহারা আপন আপন গৃহ হইতে খাদ্য আনাইয়া 
থাইবে। যাহাদের সে সঙ্গাঁত বা স্াবধা নাই অবশ্যই তাহাদের ভরণ- 
পোষণের ব্যয় গ্রামের কুচ্ঠানবারণ সাঁমাঁতিকেই গ্রহণ কারিতে হইবে। 

কুষ্টনিবারণ কার্য স্‌শশ্খলভাবে করিতে হইলে এ বিষয়ে উৎসাহী 
গ্রামবাসণদিগের লইয়া কুষ্ঠাঁনবারণ সমিতি গঠন করিতে হইবে এবং 
ধরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সাঁমাত কি কি কাজ কৰিবে? 

(ক) কুষ্ঠরোগণীদিগের চিকিৎসার সর্বপ্রকার ব্যবদ্থ অবলম্বন ও 
রোগিগণ যাহাতে সময়মত এবং নিয়মিতভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করে সে 
বিষয়ে তত্বাবধান। 

€খ) সংক্রামক কুষ্ঠরোগণীদিগের জন্য পৃথক বাসের ব্যবস্থা | 

(গ) যেসকল añ স্বগৃহে থাকিবে তাহারা যাহাতে Poy ও 

সংস্পর্শ সম্পূর্ণভাবে বর্জন AE চলে তাহার 
তত্ত্বাবধান! 

(ঘ) POAC সংক্লামতা ও অসংক্রামতা সম্বন্ধে রোগ’, তাহার 
অভিভাবক ও আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামবাদশদের সকলকে Bales ও 
সচেতন করা। ৰ 

(8) সম্ভব হইলে প্রাতবৎসর নতুবা দুই বা তিন বৎসর পর পর 
গ্রামের সকল PA ও বালকবাজিকাকে অভিজ্ঞ কুষ্ঠাচাকংসক দ্বারা 
' পরীক্ষা করানো | 

(5) যেসকল al কুম্ঠাশ্রম বা কুন্ঠাবাসে থাকিবে তাহাদের 
পরিবারের প্রয়োজন অন্সারে SSAA ও সাহায্য করা। 





২৬৭ 





পরাজিত হ'তে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ইংল্যান্ড দলের... 
তনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় সিম্পসন এসে যোগদান করায় দলের ie 
ROT বেড়ে গেছে। এ ছাড়াও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের চৌকস 
RIG ফ্রাঙ্ক ওরেল ও অস্ট্রোলয়া দলের কেন মিউলম্যান ব্যাটিং-এ 
y গ্য দঢ়ত্যর পরিচয় দিচ্ছেন। সুব্বারাওর শেষ খেলা দুটি 
দেখে মনে হয়; তিনি ক্রমশই ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হবেন। সেই 
| আশ্মামী প্রথম টেস্ট ম্যাচ যে তার প্রতিদ্বান্বিতার মধ্যে 
গীয় হয়ে উঠবে এটা আশা করা যায়। 

তা দয ও অন দলের মহ থম টেট e বনিক | 
হবার কথা ছিল লক্ষ্যীতে ৫ই নভেম্বর থেকে। এ উদ্দেশ্যে ভারতীয় = 
খেজোয়াড় নির্বাচনও শেষ হয়ে গিয়েছিলো এমনাক safer) = 


২৬৮ 
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দল এবং ভারতীয় দলের কিছ কিছু খেলোয়াড় res পেশছেও 
গয়োছিলেন কিন্তু হঠাৎ লক্ষেযীতে ছাত্রদের বিক্ষোভ নিয়ে অশান্তির 
AIG হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রথম টেস্ট ম্যাচ পারত্যন্ত হ'লো। 


‘আগাম ১৯এ নভেম্বর থেকে maña ফিরোজ শা কোটলা মাঠে 
পাঁচাঘনব্যাপী প্রথম টেস্ট ম্যাচ Ba fee হবে। ভারতীয় দলের জন্যে 
যাঁরা নিৰ্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হ'লেনঃ 


(১) পি আর উমারগড়, আঁধনায়ক (বোম্বাই); (২) এম এল আস্তে 
GRE; (৩) 2% রায় (বাঙলা); (8) ভি এল মঞ্জরেকার 
(ATS); (6) ভি এস হাজারে বেরোদা); (৬) সি ডি গোপীনাথ 
(মাদ্রাজ); (৭) fe এস রামচাঁদ (বোম্বাই); (৮) এম এস তামানে, 
উইকেট রক্ষক (বোম্বাই); (৯) GRA নাইডু (হোলকার); (১০) 
গোলাম আমেদ (হায়দ্রাবাদ); (১১) এস TA TOS বোঙলা)। দ্বাদশ 
খেলোয়াড় ভি গাদকারী EA) আঁতীঁরন্ত-কে শ্ীনবাসন 
(মহীশুর); এন ARE (মাদ্রাজ) ও ভি কে গাইকোয়াড় 
(GET 1 

লক্ষেনী টেস্টের জন্যে যে দল নিৰ্বাচিত হয়েছিলো তা থেকে মুস্তাক 
আল, A, প্যাটেল ও ভি জি ফাদকার দল থেকে বাদ পড়েছেন 
= এবং সেই স্থানে OTe, RAR নাইডু ও গোলাম আমেদকে 
দলভুন্ত করা হয়েছে। ভারতীয় দলে আঁধকাংশই তরুণ খেলোয়াড় 
দিনবচিত হয়েছেন সত্য কিন্তু মুস্তাক আলিকে বাদ দেওয়ার কোন 
¡uo কারণ নিৰ্বাচকমণ্ডলী দেখাতে পারেন নি। 


এবারে শুরু থেকেই স্থানীয় ক্রিকেট Ras বেশ জমে 
উঠেছে। ভারতীয় দলের খ্যাতনামা খেলোয়াড় ME, ফাদকার রাজস্থান 
wea, ভি এল মঞ্জরেকার মোহনবাগান দলে এবং এস পি OS 








| ave 
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কালাঘাট দলে যোগদান করায় খেলার. আকর্ষণ নিঃসন্দেহে বেড়ে 
গেছে। লীগের খেলায় উপরোন্ত দলগ্যাল ছাড়াও স্পোঁটং ইউনিয়ন 
এবং ইস্ট বেঙ্গল দলও যে তীব্র . প্ীতন্বান্যিতার সৃষ্টি করবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


উজার নার হারানোর RES 
স্বীকার a Real দাঁর্ঘ দিন এই পেশাদার বৃত্তি নিয়ে 
খেলোয়াড় ও বোডের মধ্যে যে মনোমালন্যের HE হয়ে চলোছিলো 
এবারে তার অবসান হবে বলে আশা করা যায়! বিজয় হাজারে, 
ভিন্ন; মানকড়, গুল মহম্মদ, পাল উম্মারগড়, fe এস রামচাঁদ এবং 
দান্ত; ফাদকারকে পেশাদারী খেলোয়াড় হিসাবে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড 
স্বীকার করে নিয়েছেন। | 

a \ 


ভারতীয় ফুটবলে {তন প্রধানের মধ্যে ডুরান্ড কাপ অন্যতম? 
ভারতের WAS কর্তৃক উৎসাহিত এই প্রাতযোগিতা গত rsa 
অগাস্ট থেকে শুরু ক'রে ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত দিল্লীতে Ue 
হয়ে গেলো। স্থানীয়. মোহনবাগান দল বর্তমান বৎসরে এই 
প্রতিষোগিতায় জয়লাভ ক'রে চতুর্থ ভারতীয় দল হিসাবে ডুরান্ড 
কাপ বিজয়ের গৌরব লাভ করলো। এর পূর্বে ১১৪০ সালে 
মহমেডান স্পোর্টিং এবং ১৯৫১ ও $২ সালে ইস্ট বৈজ্গাল দল ডুরান্ড 
কাপ বিজয়ের সম্মান লাভ করে। : 


মোহনবাগান দলের জয়লাভ সহজলভ্য হয় নি। দিল্লীর লাঁগ-{ 
চ্যাম্পিয়ান নিউ দিল্লী হিরোজ দলকে ২--০ গোলে, ভারতের অন্যতম 
শ্ৰেষ্ঠ ফুটবল দল বাঙ্গালোর ব্লমজকে ২--০ ও হায়দ্রাবাদ AAN 
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দলকে ২--১. গোলে পরাজিত করে তবে মোহনবাগান দলকে 
ফাইন্যালে পেণঁছতে হয়। ফাইন্যালে তারা অবশ্য সহজেই ন্যাশন্যাল 
_ ডিফেল্স একাডেমি দলকে 8-0 গোলে পরাজিত করতে সমৰ্থ হয়। 


নিত 
বিস্ময় ব'লে উল্লেখ করা. যায়! -তরুণ খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত 
Se a m 
ক'রে ই আই আর, ইস্ট বেঙ্গল ও’ ওয়েস্টার্ন কম্যান্ড দলকে যেভাবে 
একে একে পরাজিত ক'রে ফাইন্যালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করোছিলো 
নহি A নি নি সি 
. না৷ 


চতূদল'য় নর 


o এবারে চতুর্দলীয় বা কোয়াপ্রঙ্গেলার ফুটবল প্রাতযোগিতা 
AA অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। ভারত বৰ্তমান বৎসরে পুনরায় এই 
প্রাতিষোগিতায় জয়লাভ ক'রে Gracia দুই বৎসর বিজয়ীর সম্মান 
অর্জন করলো। অবশ্য পূর্বের প্রাতষোগতায় অর্থাৎ ১১৫১ সালের 
পর্যায়ের খেলায় ভারত ও পাকিস্থান TER বিজয়ীর সম্মান লাভ 

< করোছলো। fee এবারে প্রথম . খেলাতেই পাকিস্তানকে ১--০ 
গোলে, ছ্বিতীয় খেলায় "সিংহলকে ২--০ গোলে এবং তৃতীয় খেলায় 
TH দলকে ২--০ গোলে পরাজিত ক'রে ভারত দির খেলে 
অপরাজিত হরর হোত নক করেছে! 





সম্পাদকঃ শ্রীপ্রকাশক্বর মাথুর; পশ্চিমবংগ-সরকারের প্রচার্-অধিকতণ । 
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নাসা গীসম্পদের মাল. Be ; | 


নতুন ধান, প্রচুর শীতের ate ; খাওয়া-দাওয়াটা এ সময়ে নিতান্ত 

i ন en, সময়ের তুলনায় একট; = 

ছে ve গিয়েও পোষ মাসের, লিটা আমারে? | . 
কাঁবর কলমেও বেধেছিল। ''. 


রী 


দেখে, বিশেষ করে সৌ মাসটা অথ ak পাঁতের 


ই শরীর ‘তৈরি’ ক'রে নেবার পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত। বৈ 
উঠত বয়সের ছেলেমেয়েদের শরীর গ'ড়ে তোলবার জন্য সামনের 
তি মাস, ভালো করে নজর দিতে পারলে সহজে ' নেক 
ল আশা করা যায়। 


নবামের পিঠা-পায়স-পরমালের ঘটা মাত তিন চার দিনের সাময়িক 


উৎস মধ্যে দিয়ে শেষ না হয়ে যাতে তাদের শরারগঠনের সহায়ক 
হয় সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার 
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SSG! সে-কতব্য পালন করার শ্ৰেষ্ঠ উপায়, দেহচালনায় তাদের 
উৎসাহত করা! এ সময়ে তারা প্রচুর AVI, খেলক, আনন্দ PAS | 
তাদের এখন বলতে হবে, “পড়াশোনা যে, যেটুকু করতে পেরেছ, তার 
ফলাফল তো দেখাই গেল। এবার একট খেলাধূলো, দেহচচণও করো। 
পড়াশবনো করা অবশ্যই ভালো কিন্তু সেই সঙ্গে, ‘অল ওআর্ক্‌ 

নো প্লে, মেক্স্‌ জ্যাক এ ডাল RA কথাটাও মনে রাখা দরকার। 


এ সময়ে ছেলেমেয়েরা “শীতকাতুরে” হয়ে উঠছে কনা অর্থাং 
শীতের ভয়ে ভোরে উঠতে, ঘর থেকে বার হ'তে, ভালো ক'রে হাতমুখ 
ক'রে তেল মেখে ঠাণ্ডা জলে নিত্য AR করতে, এমনাঁক খেলাধুূলো + 
ব্যায়াম করতে নারজ কিনা তা দেখতে হবে। কারণ শতকালে অনেক _ 
ছেলেমেয়ের মধ্যে এই ধরনের সব 'বসদ্‌শ আচরণ আর জড়- ৰ 
মতো একটা অবস্থা দেখা যায়। সুস্থ, সবল, ARA ছেলেমেয়ের 
দলের মধ্যে CTA সব ছন্দপতন্রে মতো দেখা যায় রুক্ষ চুল, 
গা-হাত-পা-মুখের খসখসে ফাটা চামড়া, হাট; আর কনুইতে ধুলোর 
চাবড়া-বাঁধা কড়া, অপরিষ্কার দাঁত, দুৰ্গন্ধ নিঃশ্বাস, চোখেমুখে কোন্ঠ- 
কাঁঠন্যের ছাপ, কান লাল, গায়ে খোসচুলকান, মাথায় মরামাস আর 
উকুন, নাকে নিত্যবহমান সার্দর বিজ্ঞাপনের বাহক সব ছেলেমেয়ে ; > 
তারা যেন 'নরানন্দ আর অস্বাস্থ্যের জীবন্ত সব ব্যক্গাঁচৱ।......এ দৃশ্য 
তো এদেশে আদৌ 1বরল নয়! অথচ যতাদন এ দৃশ্যের সন্ধান আমাদের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে পাওয়া যাবে তত দিন ভারতবর্ষের সংস্কীতর 
ios নিয়ে গর্ব করতে সঞ্কোচ হবেই! টু 


শীতকালে প্রকৃতির অকুপণ দান কাঁপ-কড়াইশ'ুটি TEE 
খেয়ে গেলেই চলবে না; সেসবের অন্তীর্নীহত খাদ্যমূল্যকে আত্মসাৎ 
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আর একটা কথা। কথায় বলে, রিল ee es 
ডি ং পৌষ মাস এমনিতে শ্রীসম্পদ বহে আনলেও এই পৌষ মাসই _ 
আবার ক্ষেত্র হিসেবে শঙ্কার কারণও হ'তে পারে। কারণ, পৌষের 
4 একটি আগামী অমঙ্গলের বার্তাবহ অগ্লদ্‌তও বটে_সে 
বসল্তরোগ। তার আকুমণ-সম্ভাবনার বিরদ্ধে লড়াই করবার তয়ার 
RR লালা en কা নর vende na 









: me cio আৰম্ভ হর এবং দাঁতের cen বারে তার 
O শপ বাড়ে, সেটা তেমনই দু দঃখের। কাজেই বসন্ত খতুর আগমন 
সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হ'তে বাধা না থাকলেও, বসন্তরোগের সম্ভাবনার 

_ কথা ভেবে শীতের শুরু থেকেই সাবধান হওয়াটাও দরকার। সে 
সাবধানতার সবচেয়ে সহজ উপায়-হচ্ছে আগে থাকতে বাড়িসমদ্ধ এবং A 
A সকলে বসন্তের টিকা নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকা। : 

















টিকা না নেওয়ার ae 


(ক) মৃত্যুঃ সময়ে টিকা নেওয়ার মত সামান্য কাজটূকুকে অবহেলা = 
IF অনেক। আগে থাকতে টকা নেওয়া থাকলে বসন্ত হবার 
_ কিংবা দৈবাৎ হ'লেও তার ফল সাংঘাতিক হবার ভয় থাকে না। না নিলে 
কিন্তু ফল সাংঘাতিক হ'তে পারে। বসন্তরোগে মৃত্যু হ'তে পারে। 
বাড়ির +57 মৃত্যুতে তাঁর বিধবার ও নাবালক সন্তানদের অনাথ হয়ে 





তো acido মৃত্যু নন Ho অনেক ক্ষেত্রে বসন্ত- a 
ña RE e অনেকে | 
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অন্ধ হয়ে যায়। অন্ততপক্ষে অনেকের গায়ে মুখে এমন কু্ধীসত স্থায়ী 
un 
অনেক ARM মেয়েরও-বয়ে দেওয়া. শন্ত. হয়। 
গে) "rats বসন্তরোগ সেরে গেলেও রোগীকে অত্যন্ত 
দুর্বল ক'রে দেয়। সে দুর্বলতা দূর ক'রে শরীরকে আবার আগের 
* অবস্থায় ফাঁরয়ে নিতে বহু সাবধানতা, অনেক চেষ্টা, কালক্ষেপ, 
অর্থব্যয় ইত্যাদি হয়। , 
(ঘ) ware: অর্থহানির: কথাটাও ‘চিন্তা করবার বিষয়। শুধ 
< রোগের সময়কার চিকিৎসা, সেবাশ-শ্রুষা, ওষনধ-পথ্য ও আনদ্ষাঙ্গক 
সাজসরঞ্জামের ব্যয়ই নয়, রোগ সেরে যাওয়ার পরেকার খরচও আছে। 
, রোগণর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের যাবত'য় ব্যয়ও ধরতে হবে, মায় দরকার 
. হ'লে ARMOR যাওয়ার খরচ পর্যন্ত। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় 
কথা, কাজের লোকের পক্ষে দীর্ধাদন কাজ বন্ধ, ফলে অন্য লোককে 
দিয়ে তাঁর কাজ করানোর খরচ, উপার্জনশীল লোকের আয় বন্ধ, ছাত্রের 
পড়াশোনার TOMS ক'রে. নিতে গিয়ে গৃহাঁশিক্ষক-নিয়োগ বাবত 
আঁত্যরন্ত অৰ্থব্যয়। . . 
(ঙ) ব্যাধির fea: রোগটি ছোঁয়াচে এবং amaia কাজেই 
একজনের বসন্ত হওয়া মানে বাঁড়র এবং আশপাশের আরও অনেককে 
ছোঁয়াচ লেগে রোগ ছড়াবার আশঙ্কাও থাকে। 


(ক), প্রাথামক টিকা শশুর ছ'মাস বয়স হওয়ার আগেই হওয়া উচিত। 
আর কোনও" এলাকায় বসন্ত SES হ'লে. আরও কম. A, এমনাক 


*4 সদ্যোজাত শিশ:কেও টিকা দেওয়া উঁচত। en ১৬-০০ ও 
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' খে) প্রাথামক টকার সফল হওয়ার পর alo “তন বছরেও যাঁদ 
একবার টিকা না নেওয়া হয় তা হ’লে সে টিকার ওপর আর ভরসা < 
রাখার মানে হয় না। কারণ ততাঁদনে হয় টিকার প্রাতরোধ-ক্ষমতা নষ্ট 
হয়ে, যায়, নয়ত অনেক ক'মে যায়। তাই বিচক্ষণ ব্যান্তরা প্রাত বছরই 
শীতের সমর একবার ক'রে টকা নেওয়ার পরামর্শ দেন! তাতে কোনও 
ক্ষতি নেই বরং সাবধানতার দিক থেকে সেইটাই ভাল! 


(গ) একবছর আগে যাঁরা টিকা নিয়োঁছলেন তাঁদের এলাকায় বসন্ত 
দেখা দিলে তাঁদের আবার টিকা নেওয়া ভাল। 


(ঘ) বসন্তবরোগাঁর সেবা করতে Tala যাবেন, তাঁর এক বছরের মধ্যে 
টিকা নেওয়া না হয়ে থাকলে আবার টিকা “নিয়ে তবে সেবা করা 
Cire! y 


(8) ata সম্প্রতি টিকা নিয়েছেন কিংবা এবছর Teer নেবার পর 
যাঁদের টিকা উঠেছে তাঁরা ছাড়া আর কেউ রোগাঁর পারিচর্যা করবেন না। 


(5) গাঁভ্ণী নারীদেরও টকা দিতে বাধা নেই। অর্থাৎ যে কারণে 
সদ্যোজাত শিশুকেও টিকা দিতে বাধা নেই ঠিক সেই কারণেই গাঁভণিশ 
amore নিভয়ে টিকা দেওয়া যেতে পারে। 


বসন্তরোগ হ’লে কি কর্তব্য 


(ক) পাড়ার হেলথ আঁফসারকে বা স্যাঁনটার ইন্সপেক্রকে তৎক্ষণাৎ" 
খবর জানানো | , 

€খ) বাঁড়র প্রত্যেক লোককে তথাঁন টিকা দেওয়া এবং রোগীকে 
হাসপাতালে পাঠানো | 
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(গ) হাসপাতালে পাঠাতে না পারলে রোগীকে আলাদা ঘরে অৰ্থাৎ 
অন্যের কাছ থেকে আলাদা ক'রে রাখা। 


(4) রোগাঁকে মশারর মধ্যে রাখা, যাতে রোগ ছড়াতে না পারে। 


(৬) রোগীর ব্যবহারের বাসনপন্, কাপড়চোপড়, বিছানাপন্ত ইত্যাদি 
সম্বন্ধেও এমন সাবধানতা অবলম্বন করা যাতে সোঁদক থেকেও রোগ 
'বস্তারের সম্ভাবনা না থাকে। 


(5) বাড়তে বসন্ত হ'লে সে বাঁড়র ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো 
বন্ধ করা। 


(ছ) শতকরা দশভাগ ফরমািনামীশ্রত জলের পানে বসন্তরোগণর 
_« দেহনির্গত নোংরা প'জ, মাম্‌ড়ি ইত্যাঁদ রাখা। 


জে) রোগণীর ব্যবহূত কাপড়ভোপড়, বিছানার চাদর, বাঁলশের ওয়াড় 
ইত্যাদি শতকরা-দশভাগ ফরমালিন-মেশানো জলে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে 
রেখে সেগুলোকে জ'বাণুমুন্ত ক'রে নেওয়া। 


' (বা) জখবাণুনাশক ওষুধ পাওয়া না গেলে সেসব আধঘশ্টাটাক 


ফুটন্ত জলে সিদ্ধ ক'রে নেওয়া ৷ 


(এ) রোগকে হাসপাতালে পাঠানোর বা তার আরোগ্যলাভের বা 
A a En en ঘর 
“ জীবাণুমুক্ত করা! 


a জিত রি 
RA না গেলে এবং ক্ষতের সমস্ত মামাঁড় বাণচল্টা উঠে না গেলে 
তাকে বাইরে বার হ'তে না দেওয়া! 


\ 
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o সেগুলোকে | সেখানে পড়তে না দিয়ে সাবধানে সেগুলোর 


A যাতে সেগুলো থেকে আবার রোগ, 4 


nfea অন্যান্য লোকের কাপড়চোপড়ও ধোপার বাড়ি পাঠানোর. 
অন্তত আধঘণ্টা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ ক'রে নেওয়া। de 


_®© বসন্তরোগ্ণীর মৃতদেহ শতকরা চল্লিশ ভাগ ফরমাঁলন-মেশানো 
রি ee ee O নিয়ে 





Roma তত্বাবধায়িকা, জনসবাস্থাবিভাগ, পশ্চিম 


pu ভবিষ্যৎ বংশধররা গড়ে ওঠে মায়েদের _ 


অধিকার হ'তে মারেরাই সাহায্য করতে পারেন। ভবন 
আমরা যেন কেবল দৈহিক স্বাস্থ্যই না ব্যাক; দৈহিক ' 


শশুর কত'ৰাবোধ 


O নলের কাজও অনা কব ক = 
হাবে। যেমন, তাকে fue নিজে দাঁত মাজতে দিন, চুল আঁচড়াতে দিন, 
+ পড়জামা পরতে দিন। এমনিভাবে দেড়বছর থেকেই শিশুর 
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করবেন নিশ্চয়ই! যেমন শিশু নিজে নিজে দাঁত মাজলেও মায়েরা 
অবশ্যই দেখবেন যে, ডি টির রি ভাতে মাহা 
দাঁত মেজেও দেবেন । 


সাধারণত দেড় বছর থেকে চার বছর বয়সের মধ্যেই শিশু নিজে 
নিজে নানা কাজ করতে চায়। সৃতরাং এই সময়টা মায়েরা “নিশ্চয়ই 
তাদের সযোগ্-সণবধা দেবেন ও প্রয়োজনমত সাহায্য করবেন। 


খেলার ছলে, মায়েরা শিশুদের ঠিক জায়গার জানস ঠিক জায়গায় 
রাখতে শেখাতে পারেন। যেমন, খেলনাগুলো সারা ঘরময় ছাঁড়য়ে 
তলায়- বলটা বিছানার উপর ও ASW চেয়ারে ; এমন অবস্থায় তাকে 


\ 


গল্পচ্ছলে বলতে AA, “মটরগাঁড়টা ARTE ঘুমাতে যাবে না? » 


হাতটাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দাও ; পুতুল তার বাঁড় যাবে না? _« 


aña ক'রে ঠিক জায়গার জিনিসাঁট ঠিক জায়গায় রাখা, অনায়াসে শেখান 
am 


অনেক সময় আমরা দেখোছ চার বছরের শিশু ধূলা 
বালি কাদা Ra খেলা করতে খুব ভালোবাসে! অনেক 
মা এটা ' পছন্দ করেন না-জামা নষ্ট হয়ে যাবে 
হাত-পা ধোয়াতে হবে, এইসব ভেবে। TR শিশুকে Gare মাঠে 


ধূলা বালি কাদা “নিয়ে খেলতে দেওয়াই উচিত। স্বাধীন হারণাশশুর ' 


মত ইচ্ছামত খেললে তাদের স্বাস্থ্য ভালোই হবে। কাদার বল নিয়ে 


খেলতে পেলে ওরা Mm হবে। স্বাংশনতার আস্বাদও ওদের কিছুটা - 


উপভোগ করতে দিতে হবে tale? সর্বদাই যাঁদ আমরা শিশুকে 
আগলে থাঁক-তো তাতে শারখীরক স্বাস্থ্য রক্ষার হয়তো অসুবিধা 
নাও হ'তে পারে। RR এর ফলে তার মন সুস্থ হ'তে পায় না। 
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মায়েরা সর্বদাই শিশুর.স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সুখের দিকে নজর রেখে 
যা করা প্রয়োজন, মনে করবেন তা নিশ্চয়ই করবেন। 


অনেক মায়েদের দেখোছ তাঁরা সর্বদাই শিশুকে জিজ্ঞেস ক'রে 
কাজ করেন_ যেমন- খোকা তুমি এখন জামা পরবে? তুমি এ চেয়ারটায় 
বসবে বাবা? তুমি এ মাছটা খাবে না বাবাঃ এ রকম জিজ্ঞাসা 
ক'রে মা তাঁর দুর্বলতার পরিচয় দেন। অত্যধিক স্নেহবশতই মা 
এরূপ আচরণ SIT! এক বছর থেকে তিন বছরের শিশুকে এরূপ 
প্রশ্ন ক'রে দেখা গেছে যে, তারা সর্বদাই ‘না’ উত্তর দেয় এবং সেইজন্য 
মাকে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয় ও অযথা তাঁর সময় ও ধৈর্য নষ্ট 
হয়। যখন যা করা প্রয়োজন তখন অযথা শিশুকে জিজ্ঞাসাবাদ না 
ক'রে কাজ্রটা ক'রে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। জামা পরার যখন 
সময় হয়েছে তখন জামা পাঁরয়ে দেওয়াই ভাল; খাওয়ার সময় যখন 
হয়েছে ও যা খেলে শিশুর উপকার হবে তখন তা খাইয়ে দেওয়াই 
ভাল। এসব বিষয়ে শিশুর পছন্দের উপর ছেড়ে না দিলেই ভাল 
হয়! মায়েরা যেন ভুল ক'রে এ না বোঝেন যে, সর্বদাই তাঁরা তাঁদের 
মত বা আভপ্রায় অনুসারেই সকল fee করবেন শিশুদের মতকে 
একেবারে উপেক্ষা ক'রে! তা নয় কিল্তু। আসলে খুব সাবধানতার 
সঙ্গে শিশুর পক্ষে হিতকর কাজগনাল ক'রে যেতে হবে। যেমন, 
se মাসের শিশু একাঁটি খেলনা নিয়ে মত্ত আছে; এ দিকে তার 
খাওয়ার সময় হয়ে এল; এমন অবস্থায় কি করা যায়ঃ খেলনাসমেত 
খোকাকে খাওয়ার জায়গায় নিয়ে আসুন। আস্তে আস্তে গঞ্পচ্ছলে 
খেলনাটা হাত থেকে সাঁরয়ে খাওয়ার. জানিস হাতে 'দন। দঃ বছরের 
খোকা ঘুমাতে যাবার সময় ছোট্ট খেলনা কুকুরের সঙ্গে খেলছে, তাকে 
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অনায়াসে বলা যায়-খোকা তোমার কুকুরকে বিছানায় শুইয়ে দাও। 
তন বছরের AG একটা মটরগাড় টেনে টেনে খেলা করছে; ইতিমধ্যে 
স্নানের সময় হয়েছে। তখন খুকুকে- বলতে পার, ‘তোমার মটরটা 
অনেক দূরে যেতে পারে? দোখ তো স্নানের ঘর পর্যন্ত আসতে 


ft 


পারে কিনা” অমান দেখবেন খুকু মটরগাঁড়টা টানতে টানতে স্নানের , 


ঘরে নিয়ে আসবে। সর্বদাই শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে; 
তাদের 'নিয়মানুবার্ততা শেখাতে হবে। 


শিশু যখন ৪-৫ বছরের হয়ে ওঠে অথবা তারও একটু বোঁশ বড় 
হয় তখন মায়েদের একট WAIT হ'তে হবে, বন্ধুভাবে তাদের 
শাসন করার জন্য। 


অনেক সময় দেখা যায় স্নেহপ্রবণতাবশত মা-বাবা ছেলেকে এমন- 
ভাবে শাসন করেন যে, তাতে ছেলে মনে করে, মায়ের কাছে সেই 
একমান্র প্ৰিয়পান্ত। শত অবাধ্যতা সত্বেও বা অপ্রিয় কাজ করলেও মা 
বেশ fais Tait ক'রে আদর ক'রে বলেন তুমি এ কাজ করেছো 
সোনামান? মায়ের দুর্বলতা কোথায় খোকা বেশ সহজেই বুঝতে 
পারে এবং এও বুঝতে পারে যে, শত অন্যায় করলেও মা তাকে মিচষ্টি- 
মূখে কথা বলবেই এবং সে ষে Alor একজন বিশিষ্ট ale, এই রকম 
একটা ধারণাও তার হয়ে যায়। মা fate করে কথা বলবেন বৈক। 
তবে এটুকু খোকাকে Ra দিতে হবে যে, সে অন্যায় করেছে, মা 
তা মোটেই পছন্দ কবেন ন এবং মায়ের একটা মত ও পথ আছে এবং 
সেই মত অবহেলা করা চলতে পারে না। এরুপ বিশ্বাস যখন 
খোকার মনে হবে তখনই সে আর অযথা জিদ ও বায়না করবে না-- 
এবং বাড়ির অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলে মিশে হেসে খেলে চলবে ৷ 
মা তাঁর খোকার সঙ্গে খেলা করবেন, বন্ধূভাবে। খেলতে খেলতে 


২৮৩৬ 
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শ্রান্ত হয়ে পড়লেও যে খোকার ইচ্ছানুসারে খেলেই যেতে হবে এমন 
: বাধ্যবাধকতা রাখবেন না। তান বলতে পারেন আম আর খেলতে 
- পাচ্ছি না এবার বই পড়বো-তুঁমিও পড়তে পার। 


iS সর্বক্ষেত্রে সর্বসময়ে যে খোকাকে শাস্তি দিতেই হবে এমন যেন 
না হয়। বন্ধ,ভাবে শাসন করতে হবে। থোকা ঘাঁড়টা টোবিল থেকে 
টেনে ভেঙ্গে ফেলল ৷ পেয়ালা প্লেটগুলো দরজার কাছে আছে পায়ে 
লেগে ভেঙ্গে গেল। এসব ক্ষেত্রে মায়েদের খোকাকে শাঁস্ত দেওয়া 
উচিত হবে না। মায়েদের আগে হ'তেই সাবধান হ'তে হবে যাতে 
খোকা ঘাঁড়টা ধরতে হাত না পায়। পেয়ালা প্লেটগুলো অসাবধান- 
ভাবে রাখা ঠিক হয় নি! পাশ্চাত্য দেশের মায়েরা, বাড়তে যখন 
ছোট ছেলে থাকে তখন, বাঁড়কে তার উপযোগী ক'রে সাজিয়ে রাখেন। 
আমাদের সচরাচর এভাবে বাঁড় সাজানো সম্ভব নয়। তবে আমরা 
এটুকু নিশ্চয়ই করতে পারি যাতে ছোট ছেলেরা ভেঙ্গে ফেলার মত 

ও জানস হাতের কাছে না পায়। প্রয়োজনীয় জানস খোকার 
¿3007 কাছে রেখে যাঁদ সর্বদা বলতে থাকি ধরো না, ভেঙ্গে যাবে 
তা হ’লে এই রকম না না বলতে বলতেই খোকার মনের মধ্যে আমরা 
অলক্ষ্যে একটা ভশীতর ভাবই slay Mi এর ফলে বড় হয়ে 
কোনও কাজই সে আর নিজের সাহসে করতে পারবে না। আত্মবিশ্বাস 
হারিয়ে ফেলবে। ' 


একটা কথা মায়েদের সর্বদাই মনে রাখতে হবে ষে, খোকাকে এমন 
কোনও কাজ করতে নিষেধ করাটা ঠিক নয় যে কাজে তাকে কয়েকাঁদন 
_ পরেই হয়তো প্ৰত্যক্ষে বা পরোক্ষে উৎসাহ দেওয়া হবে! যেমন, 
খোকা হয়তো কাউকে ভ্যাঙালো, এবং মায়েরা আপত্তি করলেন। 
অথচ দুদিন পরে ওঁ ভ্যাঙানোর জন্যেই হয়তো মায়েরা হেসে ফেলে 


A 
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খোকাকে পরোক্ষে উৎসাহ দিলেন। কিন্তু কোনও কারণেই খোকাকে 
মার দেওয়াটা উচিত হবে না বরং শাস্তি হিসেবে মা খোকার সঙ্গে 
কিছুক্ষণ কথা না বলে, আদর না করে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন 
E, সে অন্যায় করেছে। অযথা ঘরে বন্ধ ক'রে রাখাও উপযুক্ত শাস্তি, 
নয়; কারণ এই ঘর খোকার কত প্ৰিয় এই ঘরে সে খেলা করে, ঘুমায় 
মায়ের আদর পায় সেই ঘরের প্রতি তার মনোভবকে এরকম বরে 
ক'রে তোলা কোনও মায়েরই উচিত হবে না। 

খোকা যাঁদ কখনও কোনও অশোভন কাজ করে এবং উত্তরোত্তর 
করতেই থাকে তো মায়েরা তাকে বলবেন যে, সে ষাঁদ আবার এ রকম 
করে তো তার কোনও প্রয়বস্তুটি সে পাবে না। এ কথা বলার 
পরেও খোকা হয়তো তিনবার চারবার করেই চললো এঁ কাজ, অথচ 
স্নেহময়ী মা খোকাকে আপনার কথামত শাস্তি দিতে পারলেন না 
স্নেহবশে; এটা বড় খারাপ। কারণ এতে খোকা ভেবে নলে যে, মা 
এ রকম বলেই থাকেন ; সুতরাং মা বলতেই থাকুন এবং আম আমার 
কাজ ক'রেই যাই। এ রকম ক্ষেত্রে মায়েদের পক্ষে তাঁদের কথামত 
খোকাকে শাস্তি দেওয়াটাই উচিত হবে। এতে মায়ের কথার যে মূল্য 
আছে তা খোকা বুঝতে পারবে এবং মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করবে, 
ভালোবাসবে। 


Pera ঘনে HATH সচেনা 


ঈর্ষাদ্বেষ মনের অন্যতম el পৃথবীতে অল্পাবস্তর 
সকলেই ঈর্ধাপরায়ণ। মনের এই বৃত্তির সূচনা শিশুকাল থেকেই 
দেখা যায়। কিন্তু তবুও চেষ্টার দ্বারা আমরা অনায়াসে এ বাত্তকে 
দমন করতে পার ও মনের উদারতা ও প্রসারতা বৃদ্ধি ক'রে মনুষ্য- 
সমাজে শ্ৰেষ্ঠ আসন গ্রহণ করতে পাঁর। | 
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, et £ পৌষ, ১৩৬০ 


সরল শিশুর মনে কিভাবে ঈর্ধার সুচনা হয় ও কিভাবে qe 

মতা মা সামান্য চেষ্টায় ও-অধ্যবসায়গ:ণে তাঁর শিশুকে এ মনোবাস্তর 
,/রুবল থেকে উদ্ধার করতে পারেন সে সম্বন্ধে একট; আলোচনা করলে 
<A হবে না। ৷ 


খোকার আড়াই বছর বয়সে মায়ের কোলে আর একটি শিশুর 
আবির্ভাবের সূচনা যখন ঘোষিত হয়-তখনই খোকার মনে একটি 
_ কঠিন আঘাত লাগে। এমান করেই খোকার মনে ঈর্ষাবৃত্তির সূচনা 
হয়। অথচ আমরা যাঁদ A এই সংবাদটি খোকাকে ঠিক সময়ে 
* দিতে পারি তা হ'লে কিন্তু খোকা সহজভাবেই একে গ্রহণ করবে ও 
< ভাবী ছোট বোন বা ভাইকে ভালও বাসবে Tow! 


কিন্তু এ সম্পর্কে খোকার কাছে তার মা-বাবা অথবা 'পাঁস-মাঁস 
কেউই যেন সঠিক ক'রে না ব'লে রাখেন যে, তার ভাই-ই হবে অথবা 
“_বোনই হবে। কারণ যথাসময়ে অন্য রকম ঘটলে তাতে খোকার মনে 
আঘাত লাগে। যেমন হয়তো তাকে তিন মাস আগে থেকে বলা হ'ল 
তোমার ভাই হবে। তিন মাস পরে দেখা গেল বোন হয়েছে । এ রকম 
ঘটনায় খোকার মনে বড়দের ওপর একটা lear জন্মে যায়। 
খোকার মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, এই বোনাঁটই তার ভাবী 
ভাইকে (যার সঙ্গে লা; খেলুবে, বল খেলবে বলে সে কল্পনা 
ক'রে এসৌছল) আসতে দিলে না। মনস্তত্বাবদরা বলেন, খোকাকে 
2-0 মাস আগে.ভাবী বোন বা ভাই-এর আবির্ভাবের কথা জানিয়ে 
দেওয়াই FOU, তবে ভাই-ই' হবে অথবা বোনই হবে-এমন কোনও 
আশা যাতে সে করে এমনভাবে তাকে কথাটা বলতে নেই। “ 


, A 1s 
' যে বিছানায় বা ঘরে খোকা মায়ের সঙ্গে শোয় সে' বিছানা বা ঘরে 
ভাবী খুকু বা খোকা হয়ে শোবে এই যাঁদ ঠিক থাকে তো ভাবী 
4 
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AP: ৩য় বর্ষ, ওম সংখ্যা 


খুকু বা খোকা আসবার দু এক মাস আগে থেকেই খোকাকে 
অন্যত্র শোয়ানো উচিত হবে। খুকুর আসবার দিন থেকেই aly খোকার 
শোওয়া, থাকা ও আদর PO যায়, তা হ'লে তাতে খোকার মনে 
আবির্ভাবের জন্য ঈর্ষার উদ্রেকই হবে। 


« 


মা যোঁদন হাসপাতাল থেকে খ্কুকে বাড়িতে নিয়ে আসেন সে- 
দিনটা খোকার RE একটি স্মরণীয় ঘটনা । সবাই খুকুকে ও মাকে 
নিয়ে ব্যস্ত থাকে। খুকুর সুখস্ীবধার জন্যই সবাই ব্যস্ত; Pte, 
ঠাকুমা এমন fs বাবাও । খোকা তখন যেন TAS বা অবহোঁলত 
আঁতাঁথ। কাজেই খোকার মনে এসময় খকুর ate ঈর্ষা জাগা 
স্বার্ভাবিক। কিন্তু খোকাকে এ সময়টা যাঁদ কোথাও বেড়াতে পাঠিয়ে 
দেওয়া হয়- যেমন চাঁড়য়াখানা দেখতে, বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে অথবা 
সার্কাস দেখতে কিংবা বনভোজন করতে এবং খোকা ফিরে এলে! 
খুকুর সঙ্গে বাবা বা মা তার পাঁরচয় কাঁরয়ে দেন এমনভাবে 
খোকার ধারণা হয় যে খুকু খোকার খুবই আদরের খেলার সাথাটি 
তা হ'লে ফল খুবই ভালো হয়। খোকাকে বুঝতে দেওয়া উচিত যে, 
খুকু ASE তার fara সে দিক দিয়ে খুকুর ছোটখাট কাজ 
খোকাকে ma যাঁদ কাঁরয়ে নিতে পারেন তা হ’লেই থোকা বুঝবে যে, 
শুধু মুখের কথাই যথেষ্ট নয়--কাজের ভিতর দিয়েই তাকে উপলাব্ধ 
করতে হবে A, খুকু তারই আদরের বোন। মাঝে মাঝে LITE 
খোকার কোলে 'দিন- খোকাকেই খুকুর রক্ষণাবেক্ষণের কাজেও লাগিয়ে 
রাখতে পারেন। কিন্তু খোকাকে কখনই যেন ASA জন্য শাস্তি 
পেতে না হয়; সে দিকেও মায়েরা নজর রাখবেন। | 


অনেক সময় দেখা ষায় খুকুকে বোতলে দুধ খেতে দেখে খোকারও 
খাওয়ার ইচ্ছা হয়া সেক্ষেত্রে মা যাঁদ খোকার ইচ্ছানুসারে তাকে দিনে 


t 
২৯০ 


প্রতি ঈর্ষা হবে না এবং দ? একদিন পরে খোকা নিজেই বুঝতে 
পারবে যে, এভাবে বোতলে দুধ খাওয়াটা খুব আরামজনক নয় 





/৮/৯/৯১ 
INS 


PREY PRR ANY UY USSU DIA 
ই্লামতী Seno! ভট্টাচার্য 


পন পরিষ্কার-পারচ্ছছতা ভালবাসেন, আপনার বাঁড়ঘর 

APIS তকতক করে, কোথাও থাকে না একাবন্দ; ধাঁলকণা, 
Sear! আপনার RA রোজ werd আবর্জনাশুন্য করা 
হয়। দালান, প্রাঙ্গণে মালনতার লেশ থাকে না_াঁনজের গৃহের জন্য 
আপান গার্বত, পাঁরতৃপ্ত । আপনার গৃহের freer পাঁরবেশের 
দিকে স্বাচ্ছন্দ্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আপাঁন চারপাশে একবার গর্বভরে_ 
দেখতে গেলেন_ পাশের বিধবাবূর বাঁড়র একফাঁল উঠান পড়ল 
আপনার নজরে । নোংরা আবর্জনা জড় হয়ে আছে, MIE নেই 
কারও--তার গারে লাগানো কলে TARA ছেলে নীলমাণি ওয়াক 
ওয়াক ক'রে মুখ ARTS ও কর্ণগোচর হবামান্ই আপনার 
অবস্থাও নীলমাঁণর মতন হবার উপক্রম, নিচে নামলেন রান্নাঘরে, তার 
পাশেই হচ্ছে আপনার প্রতেবেশ্ণী SERA ভাড়াটে বাঁস্তর বারোয়ারি 
RANAS A লোকের ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন জায়গার দুর্গন্ধের 
বহর ষে কত, তা আপান হাড়ে হাড়ে বুঝলেন। সকালের র্দাঁচিসম্মত- 
ভাবে তৈরি ও জাজান প্রাতরাশ আপনাকে তৃপ্তি দিতে পারল না। 


চাকরানী মাছ এনে আপনার আয়নার মত চকচকে উঠানে রেখেছে, 
কোথা থেকে এসেছে একপাল ভ্যানভেনে মাছ_ আশে পাশের কত 
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দ্ৰপ্ৰ্যত্জী ঃ পোঁৰ, ৯৩৬০ 


আবর্জনায় VA পা আর AR পাঁবন্র ক'রে--“পাশের, পাশের 
বাড়তে কলেরা হয়েছে না? দে, দে, ফেলে মাছগুলো,” বলে আপনার 
-/ হাইীজন-পভা, দশম শ্রেণীর ছাত্র মেয়ে মারা। এত পয়সার মাছ ফেলে 
দিতে আপনি রাজ নন, কাজেই খাওয়া হয় সেগুলো, কিন্তু TPL! 
_ সবাইকার মন খচখচ করতে থাকে সারাদিন, এমনাক ঘুমের মধ্যেও 
“ একবার পেট কামড়ালেও অনে হয়, “এইরে, গেলাম afar” 


আপনার বাঁড়র সামনের রক ধোয়া মোছা, আরামদায়ক_সারাদন 
ছেলে বায়ে বয়ে ক্লান্ত নিব; তার ছোট ভাইকে রসায় সেখানে, নিজে 
একটু হাত পা ছড়াবে বলে। ভাইটির অঙ্গে কাপড়জামার বালাই-ই 
নেই, নিম্নান্গভরা দগদগে ঘা শুধু-পুুজে রসে টস টস করছে। 
PR বলার পর চ'লে যায় নিব; আপনার চাকর আপনার ছ’ মাসের 
কাঁচ মেয়ে নীপুরানীকে বসালো সেখানেই একট: পরে। দু একদিন 
পরে দীপুল্রানীর অবস্থা কাহল--সারা পা Slot ফোস্কা, তারপরেই 
যল্লণাদায়ক ঘা--“পোড়া নারেঙ্গা” বললেন ডান্তার_ “ছোঁয়াচ না লাগলে 
হয় না” VERA, ষে কেন বল্লেন! “আমার মেয়ের এত যত্ন, ছোঁয়াচ 
লাগবে কোনা থেকে?” ‘ভাবেন আপানি সথেদে। 


i স্নানাদি সেরে স্নিগ্ধ পবিত্র হয়ে কোন মাঁহলা চলেছেন স্বামশপুত্রের 
কল্যাণে মা শাতলার পূজা দিতে মান্দরে ৷ শুদ্ধ, তৃপ্ত আপনার দেহ- 
Tiare আনন্দে ভরা। বাঁড়র থেকে বোঁরয়েই কি যে Ma 

__ ফেললেন--সারা মন বিষান্ত হয়ে ঘিন ঘন ক'রে উঠল। ব্যর্থ হ'ল 

,পুজার আমোজন। ৮ 


> 


আচার শুকাতে দিয়েছেন রোদে-কত পাঁরশ্রমে, কত শুদ্ধভাবে করা 
সে জিনিস ওমা! কাকে মুখে ক'রে না জানি কি ফেললো তার 
y উপর--“ষাঃ গেল সবসুদ্ধ_ফেল্‌, ফেল্‌, গঞ্াজল ছড়া-বাপ্‌রে বাপ 
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পটে এলো গন্ধে-কে যে মন্ত করে তার ঠিক নেই।” কিন্তু 
রা রর রাতে তো আর পা থাকতে গাৰে লা, কার না 
কার জানি নোংরা!! me : 
₹ ছোট ছেলেটার গা গরম হয়েছে, তা হ'লেই বা_ একট; গা গরম, 
তা এমনই বা ক, সেজন্য অত ভাবনারই বা আছে কি? “ওমা, বলেন ৷ 
+ এ লালবাঁড়র ছেলের যে বসন্ত হয়েছে, ভাবনা হবে না?” __ 


জ্বরে কাঁপছেন--ডান্তার একবার দেখেই বললেন--“ম্যালোঁৱয়া, মশা 
কামড়েছে আর ক!” পঁকল্তু কেমন ক'রে হবে, ডাক্তারবাব্‌ঃ we 
ভেতর শুই. ধূপধূনা জবালাই, ঘরে নেই একটুও ঝুল, আসবাবের 
বাহুল্য, মশা আসবে কি ক'রে?” “আর আসবে, আশেপাশে সব: 

m ম্যালেরিয়া, মশা তো ও পেতেই আছে সমস্থ শরীরের লোভে!” 


এমন জান বনে আমরা সকলেই এইসব দেখি, FAST 


E বান hen 
হ'ল না, পারপাঁদ্বকের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে sive আছে তার 
টি পয চাইতে ছাল en সান 


A 
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করিয়া তোলাও Ye 'ক্রানকের ডান্তার ও কুষ্ঠসেবকাঁদগের প্রধান কাৰ্ষ ৷ 
নতুবা কোন একটি TOR রোগের জন্য 'ক্রানক স্থাপন ও পাঁরচালন 
করিতে ষে অধিক ব্যয় হয় তাহা সার্থক হয় না। 


ae ne কৈ গৰিগ্রম করা Ceo? 


হাঁ, কুণ্ঠরোগণীদগের কাজকর্ম করা খুবই প্রয়োজন। শারপীরক 
পরিশ্রম করিলে শরীর হইতে সহজেই ঘর্ম নির্গত হয় এবং কোম্ঠ 
পাঁরচ্কার থাকে । কাজকর্ম কারলে অঙ্গুলি ও আঁস্থসান্ধিগুদিল নরম 
থাকে, আড়ম্ট হইতে পারে না। fers পরিশ্রম কারবার অন্য 
প্রয়োজন'য়তাও আছে। 


যাঁদ কোন কুষ্ঠবোগাঁ কাজ না করে তবে সে অলস হইয়া পড়ে এবং ) 
ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। কুদ্ঠরোগণী নিরাময় হইতে আসিয়া যদি” 
তাহাকে aaa aliada ভিক্ষ্যকে রুপান্তারত হইয়া গৃহে 
tivos হয় তবে তাহার বা সমাজের কি উপকার সাধিত হইল? 

যে ale কাজকর্ম করিয়া কর্মঠ ও স্বাবলম্বী থাকিতে পারে সে 
তাহার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে শির উন্নত করিয়া চালতে 
পারে, তাহারই সমাজে মূল্য আছে, চাহিদা আছে। 

আর, A ব্যান্তর কোন কাজকর্ম কারবার ক্ষমতা নাই, যে কেবল 
তাহার ব্যথা, বেদনা ও কম্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইয়া 
দেয়, সমাজে তাহার কোনই A নাই, কেহ তাহাকে চাহে না। সে 
সমাজের ও আত্মায্নস্বজনের ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। পীরশ্রমই 
কুষ্ঠরোগঁর অবনাঁমত LINES গঠন করে, এবং রোগের িরাময়তার 
সহায়তা করে। 
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নংকামক রোগীদের ASST দূর হইলে কি তাহারা গহে ফিরি 
যাইতে পারে? 

হাঁ, ল্শ্চিয়ই পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাহারও 
কুষ্ঠরোগ হইলে তাহার পরিবার তাহাকে ত্যাগ করে। রোগ সম্পূর্ণ 
নিরাময় হইলেও তাহাকে 'রফারয়া লইতে চায় না। ইহা অত্যন্ত, 
অন্যায়। Sy কোন কঠিন রোগ হইলে কি আপাঁন আপনার সন্তান 
কিংবা ভাই-বানকে ত্যাগ কারতে পারেন? ফক্ষম্বারোগণীকে fe কেহ 
ত্যাগ করেন? তবে, কেন কুজ্ঠরোগণীকে ত্যাগ করা হইবে। রোগ 
নিরাময় বা সংক্কামতা দূর হইবার পরও যাঁদ রোগীদের নিজ Tre 
পাঁরবারে অহাদের গ্রহণ করা না হয় তবে তাহারা যাইবে কোথায়? 
রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হইবার পূর্বে কেহ কেহ অন্ধ বা বিকলাঙ্গ 
হইয়া পাঁড়তে পারে। fers সেইজন্য {ক তাহাদের পাঁরত্যাগ কাঁরতে 
হইবে? 


WRITE রোগণীরা অর্থাৎ যাহাদের শরীরের দাগ বা ক্ষত হইতে 
কুষ্ঠজ'বাণু বাঁহর হয় না তাহারা অন্যের পক্ষে মোটেই আঁনস্টকর 
নহে ৷ সুতরাং কর্মক্ষম হইলে এইসকল রোগণীকে চাকার করিতে দিতে 
আপত্তি কারবার কোনই সঙ্গত কারণ নাই! চাকাঁরতে বহাল থাকিতে 
থাকিতে যাহদের অসংক্লামক অবস্থার রোগ হইবে তাহাদের কখনই 
চাকার হইতে বরখাস্ত করা উচিত নহে। এ বিষয়ে পাশ্চিমবঙ্গ- 
সরকারের APO নিয়ম আছে। সকলে এই নিয়মানুযায়ী কাজ 


'_ করিলে ভাল হয়। 


চাকার কাঁরতে কাঁরতে কাহারো সংক্রামক অবস্থার রোগ হইলে 
যতদিন না রোগ অসংক্রামক অথবা নিরাময় হইয়া না যায় ততাঁদন 
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তাহাকে মোঁডকেল ছুটি দিতে Ral কক্ষম্নারোগীদিগের মত 
ইহাদেরও এককালীন অন্তত দুই বংসর ছুটি দেওয়া উচিত। 

সকল প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। 
কেবল স্বল্পপরিদর মুনাফা ও স্বার্থের কথা চিন্তা করিলে চাঁলবে না। 


SOI TA কারবার কাজে আপনি কিভাবে সাহায্য কারতে পারেন 


যাঁদ আপনার কুম্ঠরোগ হইয়া থাকে উহা দূর কারবার জন্য 
প্রস্তুত হউন। কুষ্ঠ-ক্রানকে Cor পরীক্ষা করিবার জন্য মন স্থির 
করিয়া ফেলুন। বাদ UR বলেন আপনার রোগের অবস্থা সংক্লামক 
তবে আপান কোন কুষ্ঠ-আশ্রমে অথবা কুষ্ঠাচাঁকৎসালয়ে ভাত হইয়া 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন অথবা গৃহেই পৃথক থাকবার ব্যবস্থা করুন৷ 
গৃহে পৃথক থাকিতে হইলে la কি কাঁরতে হইবে তাহা পূর্বে বলা-- 
হইয়াছে, সেই অনুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন কাঁরতে মোটেই বিলম্ব 
কারবেন না। রোগের অবস্থা অসংক্লামক হইলে পৃথক থাকবার 
দরকার নাই, কিন্তু ডাক্তারের উপদেশ Saal নিয়মমত চিকিৎসা 
গ্রহণে কখনো শিথিলতা কাঁরবেন না। 

aly আপনার রোগ না থাকে, ভালই! এই সংখ্যায় ও পূর্ববর্তী 
সংখ্যাগলতে প্রকাশিত ARPA পাঠ করুন এবং অন্যকে পাঠ 
কাঁরতে দিন; নিরক্ষরদের ইহা পাঠ করিয়া শুনান। বন্ধ্ুবান্ধবদের এ 
সম্বন্ধে বলুন! যখন আমরা সকলে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে ভাল করিয়া 
জানিতে পারব, তখন আর অধথা ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না। 
শিক্ষার আলোকপাতে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়! কুচ্ঠরোগণীদের 
মনে আধুনিক Proa ফলকারতা সম্বন্ধে বিশ্বাস ও আশা 
জাগাইয়া সময়মত চিকিৎসা গ্রহণে অনুপ্রাণিত করুন। 


\ 
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ত ও রজত জয়ন্তী দলের বহ:প্রত্যাশিত প্রথম ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ 
তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত ভারতাঁয় দল- 
PRT অবতীর্ণ হয়। টসে জয়লাভ ক'রে ভারতীয় = 
লি প্রথ ব্যাট করতে শুরু ক'রে ৩৮৭ রান সংগ্রহ করে? উপরোক্ত 
রানসংখ্যার মধ্যে জি এস রামচাঁদ সর্বাপেক্ষা বশ (১৯৯) রান করে. 
a ট ম্যাচে প্রথম শতাধিক রান করবার কৃতিত্ব অজন করেন? রামচাঁদ 
ছাড়া মঞ্জরেকার ৮৬ রান, উমরিগড় sq রান ও আপ্তে ৩০ রান ক'রে 
u e রানসংখ্যা তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য 
















! ত রে চা ওনেল ৬৬ WEED a রা 
দলের ৫টি উইকেট দখল করেন। 





F 
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এর পর রজত জয়ন্তা দল প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু ক'রে মাত্র 
১৯৮ রানে সকলে আউট হয়ে যায়। ইংলন্ডের খ্যাতনামা টেস্ট 
খেলোয়াড় সিম্পসন ছাড়া ভারতীয় দলের COINS আমেদের 
/ বোঁলং-এর TRA অন্য কোন খেলোয়াড়ই বোঁশক্ষণ উইকেটে আত্মরক্ষা 
করতে IE হন ন। TOS মাত্র ৯১ রানে একাকণ বিপক্ষের ৮টি 
উইকেট দখল ক'রে বোঁলং-এ অসাধারণ নৈপণ্যের পাঁরচয় দেন। 


মাত্র ১৯৮ রানে সকলে আউট হয়ে যাওয়ায় রজত জয়ন্তী দল ফলো 
অন’ করতে বাধ্য হয়। শকল্তু দ্বিতাঁয় ইীনংসেও গোলাম আমেদের 
মারাত্মক বোঁলং-এর 'বরুদ্ধে রজত জয়ন্তী দল পর্যদস্ত হয়ে পড়ে! 
সম্পসন ও ওরেল ছাড়া কেউই উল্লেখযোগ্য রান সংগ্রহ করতে না পারায় 
১৭৪ রানে রজত জয়ন্তী দলের RSE ইনিংসের পাঁরসমাপ্ত হয়। 
গোলাম আমেদ ৫২ রানে ডাটি উইকেট এবং TOT ৮২ রানে sto 
উইকেট দখল ক'রে ভারতীয় দলের জয়লাভের পথ প্রশস্ত করেন। 
নিৰ্ধারিত পাঁচীদনের খেলার চতুর্থীদনে E আড়াই ঘণ্টা খেলার পর 
রজত জয়ন্তী দলের সকলে আউট হয়ে যাওয়ায় খেলায় ষবাঁনকা AG | 
ভারতাঁয় দল প্রথম টেস্ট খেলায় রজত জয়ন্তী দলের বিরুদ্ধে এক 
ইনিংস ও ১৫ রানে জয়লাভ করে! খেলার শেষে অগাঁণত From 
ভারতীয় দলের নব-মনোনণত আঁধনায়ক উমাঁরগড়কে আভনন্দন জ্ঞাপন 
করেন। 


দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ 


E দ্বিতীয় টেস্ট মাচ শুরু হয় বোম্বাইএর ব্রাবোর্ন স্টোডয়ামে ওরা 


ডিসেম্বর ছেকে। ভারতীয় দলের হয়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন 
পি আর উনারগড় (আঁধনায়ক), ভি এস হাজারে, TOR মানকড়, 


Sos 
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ভি এল মঞ্জরেকার, Te এস রামচাঁদ, সি ডি গোপাঁনাথ, এস Tor গশ্তে, 
এন এস তামানে, জি আর সুন্দরম, জেস; প্যাটেল এবং সি ভি গাদকারা। 


রজত জয়ন্ত? দল প্রথমে টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাট করতে শুরু করে। 
ক্রিকেট খেলার ফলাফল বড় আঁনশ্চিত ; সেই কারণেই এই খেলার এ 
আকর্ষণ এত বেশ! যে রজত জয়ন্তী দলের ব্যাটসম্যানেরা প্রথম 
টেস্টে আঁত অল্পসংখ্যক রানে উভয় ইনিংসেই আউট হয়ে যাওয়ায় 
ইনিংস পরাজয় বরণ করে, দ্বিতীয় টেস্টে সেই খেলোয়াড়েরাই 
অপারিসীম দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে শুরু করে। 'সিচ্পসন ও alas 
যথাক্রমে ১২৪ ও ১০২ রান ক'রে উভয়েই Ma করবার কীতিত্ব 
অর্জন করেন। মাশাল ৯০, লক্সটন ৫৫, 'মিউলম্যান ৫০ এবং GOTT 
৩৫ রান করায় রজত জয়ন্তী দলের ৬ উইকেটে ৫০৪ রান সংগহঁত 
হবার পর বানেট হীনংসের পাঁরসমাপ্ত ঘোষণা করেন। ভারতীয় 
দলের কোন বোলারই বিপক্ষের ব্যাটসম্যানদের উপর আধপত্য বিস্তার 
করতে পারেন TH, পরল্তু ভারতীয় দলের ত্রবা্টপূর্ণ ফিল্ডিং রজত জয়ন্তী = 
দলকে অত TAM রান সংগ্রহ করতে সাহাষ্য করোঁছল ৷ 


era বিপুল নানসংখ্যার বিরুদ্ধে ভারতীয় দল ব্যাঁটং শুরু ক'রে 
চরম ব্যর্থতার পাঁরচয় দেয়। মাত্র ১৫৩ রানে প্রথম ইনিংসে ভারতা য় 
দলের সকলেই আউট হয়ে যায়। একমাত্র অধিনায়ক উমারগড়ের vo 
রান ছাড়া কোন ব্যাটসম্যানই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেন AT 


তৃতাঁয় দিনের শেষে ভারতীয় দল ফলো অন’ ক'রে ১ উইকেটে ৫১ 
রান সংগ্রহ করে। চতুৰ্থ দিনে খেলার গাঁত পাঁরবাঁ্তত হয়। বৰ্তমান, 
AER অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় ও ভারতীয় দলের স্তম্ভ- 
স্বরুপ ভিন্ন; মানকড় এবং আঁভজ্ঞ ও নিপুণ ব্যাটসম্যান হাজারে, 
CAS দলকে নাত পরাঙ্জয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে যে নৈপণ্য 
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শরীরের যেটুকু Gate ঘটানো নিজের হাতের মধ্যে, সেটুকু উন্নাতও 
am ছেলেমেয়েরা না ঘটাতে চায় তা হ'লে উপায় কি?- 


দেহে বিশে কোনও রোগ না থাকলেও নিয়ামত ব্যায়ামের সাহায্যে < 
শরীরের GATS ঘটবার চেষ্টায় আমাদের দুব্লদেহ ছেলেমেয়েরাও 
পরাজ্মুখ কেন? 


মত নিতান্ত একটা সামীয়ক ব্যাপারেই বা কজন ছেলেমেয়ে যোগ দেয়? 
অবশ্য সারা বছর 'ত্ছু না ক'রে বছরে একদিন ক্লীড়া-প্রাতযোগতায় 
নেমে পড়লেই যে তাদের শরীরের উন্নতি হস্ত এমন অন্যায় আশা 
প্রকাশ করা এ কথার উদ্দেশ্য নয়। এ কথা বলার প্রকৃত তাৎপর্য, 
আমাদের তরুণ দলের মনের গাঁত-নিদেশ। আসল কথা, বোঁশর 
তরুণেরই ব্যায়াম সম্পর্কে উৎসাহের অভাব আছে। 


ব্যাপারটা অভিভাবকদের অনুধাবন ক'রে এর প্রাতকার সম্পৰ্কে / 
যথাকর্তব্য পালন করা উচিত। সে কর্তব্য এমন Teer কঠিনও নয়। 
ছেলেমেয়েদের হিতাকাশ্ক্ষী আভভাবকরা তাদের পড়াশুনো সম্পৰ্কে 
যেমন খোঁজ রাখেন এবং উৎসাহ দেন ব্যায়াম সম্পার্কত খেলাধুলো 
সম্পর্কে ঠিক তাই-ই কর্ন! খেলাধুলোর একান্ত অস্াবধা থাকলে 
(যাঁদও সে রকম অবস্থা ঘটা একান্তই অবাঙ্থনীয়) অন্তত ঘরে বসেও | 
তারা নিত্য নিয়াঁমতভাবে যাতে খালিহাতের ব্যায়ামট-কুও করে, তা 
দেখুন। নইলে RA দেহ নিয়ে লেখাপড়ার ব্যাপারেও তাদের বিশেষ 
সাফল্যের সম্ভাবনা TE ক'মে যাবে। তা ছাড়া দর্বলদেহের শুন, 
পাশ্ডিত্যই বা তাদের ভবিষ্যৎ-জীবনকে এমনাঁক সাফল্য দান We 
বসে বসে খেলাকে একেবারে বাদ দেওয়াটা সম্ভবও নয়, বাস্থনীয়ও 
নয়। তাতেও মনে WAST আনে; কাজেই, আঁতশষ্য বাদ 'দয়ে 
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তাও থাকুক। কিন্তু যাতে শরীরচ্চ হয় তেমন খেলাকে একেবারে 
বাদ দিয়ে শুধু বসে বসে খেলা-এটা কিছ-তেই সমর্থনযোগ্য নয়! 


তা ছাড়া সহজ স্বচ্ছন্দ নিরাপদ জীবনযাত্রার প্রয়োজনে কতকগুলো 
শারীরিক ক্রীড়া তো এযুগে একেবারে অপারহার্য। যেমন, সাঁতার। 
কোন্‌ বাপ-মা চান যে, তাঁর ছেলে বা মেয়ে সাঁতার না জানার জন্যে 
জলে ডুবে অকালে মারা যাক? কেউই চান না; অথচ অনেকেই 
খেয়াল করেন না যে, তাঁর ছেলে এবং মেয়ে এই অত্যাবশ্যক শারীরিক 
বিদ্যাটা অজন করলে কিন্য। 

তারপর সাইকেল | নিত'ন্ত কলকাতা শহরের বুকে এটা তেমন 
প্রয়োজনীয় নয় এবং সেখানে এতে বিপদের Tre অনেকখাঁনই 
বটে। কিন্তু মফস্বলের শহর এবং পল্লাগ্রাগ্লিতে তো অবস্থাটা 
এ রকম AT! অথচ সেখানে সাইকেল চড়তে শেখায় তো অনেক AT | 


তারপর alae ক্বীড়া-প্রাীতযোগতার ফলাফল। বেশির ভাগ 
ছেলেমেয়েই সারা বছর কোনও রকম অভ্যাস করে না, তাই হঠাৎ 
একাঁদনে তারা যে তেমন ছু করতে পারবে না সেটাও তো জানা 
কথাই। তাই প্রাতিযোগিতাও তেমন দুষ্টব্য হয়ে ওঠে না। দু একজন 
যারা নিয়ামত চর্চা রাখে তারাই জয়ী হয়। বাকি সকলের পক্ষে লাভ 
হয় শুধু একাদনের প্রমোদটুকু। অথচ চর্চা রাখলে লাভ হ'ত শন্ত- 
সমর্থ পু শরারখানা। 

পারশেষে অভিভাবকদের প্রাতও সাঁবনয় নিবেদন এই যে, তাঁরাও 
* ানজেদের দজ্টান্তসহযোগে ছেলেমেয়েদের উপদেশ দিলে তবেই বোঁশ 
ফললাভের আশা করতে AMAT! আর যেক'টা TA সংসারে VAS 
থেকে নানা দায়িত্ব পালন করতে হবে, সেকটা দিন শরীরাঁটকে পট; 
রাখাতেই তো লাভ বোশি! ভার ব্যায়াম সব বয়সে সম্ভব না হ'লেও = 
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1 আনাজ ছাই-এর গাদা নেকড়া ছে'ড়া পথের ধারে 

(দাৰে কাজে এক তোমর নৈইক জনী, 
এ যে ভাষণ যমের থানা। 

ন কাহন রোগের বাহন এদের মাঝে জন্ম নিয়ে = 
| শোণিত তোমার নিচ্ছে পিয়ে ৷ 
কেমনে ভাই রইবে বাঁচি 

বয়ার বাহন মশা টাইফয়েডের বাহন মাছি 

৷ আনাগোনা করছে তোমার গেহে গেহে 

মরণ গরল ঢালছে সবার দেহে দেহে। 

কোটি কোটি বোগ-জাঁবাণ; খানে যে জন্ম লভে, 

__ মাতছে তারা মহোৎসবে। 
াখে দেখা যায় না তারা, অদৃষ্ট তাই 









খ দেখা যায় না যাহা নেইক তাহা। তই কি কৰে? o 
cs 
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রোগ-বাজাণু-দুষ্ট জানসপন্র মুখে পুরে থাকে এবং তার ফল ফলতেও 
বিলম্ব হয় না। 


শিশুদের পেটের অসুখের আর একটা কারণ হ'ল ঠান্ডা লাগা। 
পেটে TU লাগলে পাঁরপাকের কাজে অত্যন্ত ব্যাঘাত হয়। আমাদের 
শিশুরা কত সময়েই যে ভিজে কাঁথায় প'ড়ে থাকে, আর কত সময়েই 
বে খালি গায়ে থাকার ফলে তাদের ঠান্ডা লেগে যায়, তা প্রত্যেক মা 
অন্তরে অন্তরে স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই । এ ছাড়া ঠাণ্ডা দুধ বা 
ওই জাতীর পানীয়, ঠাণ্ডা জল, এগুলো শিশুর পেটের পশড়ার 
সহায়ক। " 


মাছ বে এ অসুখের অন্যতম প্রধান বাহন, সে কথা নিশ্চয়ই নতুন 
ক'রে বলে দিতে হবে না। হয়ত শিশুর খাবার ঢেকে রেখে মাছির 
হাত থেকে নিচ্কীতি পাওয়া গেল! কিন্তু লক্ষ্য করা হ'ল না যে, 
FR DT (দুধ টেনে খাওয়ার বোতল), বা তারই চুষি, কিংবা দুধ 
খাবার বিনক-বাট-এগ্দলোতে মাছি বসে বাঁজাণ্য ছাড়িয়ে রেখে 
গেছে। সেই Rasa বা ফাঁডিং বট্‌লে দুধ খাওয়ালে উদরাময় 
রোগাঁটির হাত থেকে কি ক'রে রক্ষা করবেন শিশুকে? তা ছাড়া ফাঁডং 
PA নিয়ামত পাঁরজ্কার না করলে দুধ অথবা ওই SW খাদ্যের 
কণা ভিতরে পচে DATA সৃষ্টি করে। কাচের বোতল ও রবারের 
চুষি প্রত্যেকবার দুধ খাওয়ানোর পর গরম জলে ভাল ক'রে ধুয়ে 
রাখা উচিত এবং খাওয়ানোর আগেও ধুয়ে খাওয়ানোই SA | 


অনেক সময়ে বায়না করে শিশুরা মাকে 'বিরন্ত করে। আবার | 
কখনো কখনো আঘাত পেয়ে বা ভয় পেয়ে কিংবা অমান কোন LATS 
কারণে কাঁদতে থাকে শিশু! তখন তাকে ভোলাবার জন্য বোঁশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই মিঠাই অথবা ওই জাতাঁয় কোন খাবার দেওয়া হয় হাতে। 
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| 
1 
তার আগে এরুবারও খোঁজ নিয়ে দৌখ না কতক্ষণ আগে খেতে দেওয়া 


হয়ে; থাকে। আর আমাদের দেশের দোকানীরা প্রায়ই যে 


হয়েছে শিশুকে, অথবা শীজানসাঁট ছেলে-ভুলোনো ঠাই হ'লেও 
A পক্ষে] গুরুপাক কিনা। শিশুদের পাকস্থলী আঁত সহজেই 


wA 


সাধারণ খাবার তৈরি করে থাকে তাকে শিশুর পাকস্থলখর পক্ষে 
Cras বলা চলে না। 
1 


এ ছাড়া স্তন্যপায়ী শিশুর উদরাময়ের আরও একটা কারণ হ'ল 
মায়ের অসুখ! নিজের শরীরের দিকে তীক্ষণ নজর না দিলে স্তন্যপায়ী 
শিশুকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা মায়ের পক্ষে অসম্ভব। মায়ের 
নিয়ামত কোম্ত পরিচ্কার না হওয়া, আতিভোজন বা গুরুপাক 
আহারের ফলে অম্ল হওয়া; বোশ পাঁরশ্রম, রানি জাগা, মানীসক 
উদ্বেগ ও অস্বাস্তর ফলে দেহে মনে গ্লানর Wo হওয়া ইত্যাঁদ 
অবস্থায় অথরা মা কোনও রোগে আক্রান্ত হ’লে তখন শিশুকে 
শয়ের স্তন্যপান করতে না দেওয়াই উাঁচত। 


উদরাময় (রোগাঁট আঁত সহজেই শিশুদের আক্রমণ ক'রে থাকে। 
প্রায়ই আমাদের ছেলেমেয়েরা একটু-আধট পেটের অসুখে ভুগে থাকে 
বলে এই রোগাটর সম্পর্কে খুব বেশি সাবধান হই না আমরা। 
কিন্তু ভাল a খবর নিলে জানা যাবে, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় 
জন্মগ্রহণ করার পর অল্প বয়সে যত শিশ: মারা বায়, তার মধ্যে 
শতকরা ষাটাট Port, এই রোগে অথবা এই রোগের অন্য পারণাঁততে 
মারা ষায়। শিশুদের লিভারের দোষও শিশুর উদরাময়ের জন্য হয়ে 
থাকে। তা ছাড়া মান একবারের পেটের অসুখেও শশুর অল্প 
জীবনীশান্ত যতটা ক্ষুণ্ন হয় তাতে যে-কোন রোগের পক্ষেই তাকে 
আক্ৰমণ করা সহজ হয়ে থাকে। সুতরাং শিশুর উদরাময় - হ'লেই 
সর্বাগ্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে তার হাতে চিকিৎসার ভার 
Fa তাঁর উপদেশ অনুসারে চলা উচিত! তবে এই প্রসঙ্গে 


t 
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'আভভাবকদের জেনে রাখাও ভালো যে, এই রোগ 'নরাময় করতে 
হ'লে Toate বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবেঃ 


(১) উদরাময় আরোগ্য না হওয়া পৰ্যন্ত সকল প্রকার দুধ অথবা 
RACE খাদ্য বন্ধ রাখতে হবে। 


(২) প্রচুর পারমাণে জল খাওয়াতে হবে। তবে জলটা যেন কোন 
কারণেই ঠান্ডা না হয়। - 


(৩) TES পারচ্কার করাতে হবে। 


দুধের পরিবর্তে খুব পাতলা বাঁলর জল অল্প কমলালেব অথবা 
পাঁতিলেবুর রস মিশিয়ে সামান্য মিছার অথবা নুন দিয়ে খেতে দেওয়া 
যেতে পারে । রোগ ভাল হয়ে AAA পরেও তাকে বেশ সাবধানে দুধ 
দেওয়া উচিত। প্রথমে অল্প কারে আরম্ভ ক'রে কয়েক দিন ধ'রে 
একটু একট ক'রে বাড়িয়ে বাঁড়য়ে তবে আবার আগের পাঁরমাণমত 
দুধ তাকে দেওয়া যেতে পারে। 


উদরাময় রোগে প্রত্যেকবার দাস্তের সঙ্গে শরীর থেকে বেশ TER, 
পরিমাণ জল বোৌরয়ে যায়। এমাঁন করে রক্তের জলীয় অংশ Fa 
আসতে থাকলে তখন নানা কারণে তার শরীর গুরুতর বিপদের 
সম্মুখীন হ'তে পারে। সেই কারণে আক্রান্ত শিশুকে যথেষ্ট 
পাঁরমাণে ফুটানো জল অল্প গরম থাকতে পান করতে দেওয়া উচিত। 
ate পাঁইট জলে চায়ের চামচের আধ চামচের একটু কম পারিজ্কার 
লবণ গুলে সেই জলই পান করতে দেওয়া ভাল। একাঁদকে এই জল 
'রন্তের জলীয় অংশের পাঁরমাণ ঠিক রাখে ; অন্যাদকে শিশুর অন্ত ও 
অশ্নবহানালীর মধ্যে অবস্থিত তার রোগের কারণ যে WTS পদাৰ্থ, 
তাকে ধুয়ে বার ক'রে দেয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এই লবণ- 
জল ১০৫ Teal ফারেনহাইট উষ্ণ অবস্থায় প্রত্যেকবার দাস্তের পর 
শিশুকে OT দেওয়া ভাল। 
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ER ররর যত FET এবং একা- 
ধারে নিপুণ সৈনিক, SATS এবং সংগঠক 'হসেবে তাঁর যথেষ্ট 
AS আছে। 


ৱজফোডের প্রধান সহকারণ রয়েছেন mer নেটি 
আর মিঃ হোল্ট। এদের একজন দপ্তরের: অর্থাৎ নথিপত্র রাখা ও 
আঁফস পাঁরুচালনার কাজে এবং অপর জন বাইরের প্রস্তুতির কাজে 
ৱাঁজফোড'কে সাহায্য করছেন। 


কোথায়| কোন্‌ প্রাতযোঁগতা অনুষ্ঠিত হবে, সেসব প্রায় সবই 
ঠিকঠাক হয়ে গেছে। কেবল বাইচ আর ক্যানো প্রতিযোগিতা ছাড়া 
আর সব প্রাতযোগিতাই মেলবোর্নের নতুন স্টেডিয়ামের মধ্যেই হবে। 
মেলবোর্ন শহর থেকে দু'মাইলের মধ্যে অলিম্পিকের জন্যে এই বিশেষ 
স্টোডয়ামাঁটগ'ড়ে উঠছে। এই স্টোডয়ামাটিকে সাঁতারের পুকুর সমেত : 
মোট BTS অংশে ভাগ করা হয়েছে_'বাঁভন্ন অংশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা 
চলবে। 


{ ন 
স্থানগয়'রাজ্যসরকার একটি “হাউসিং কাঁমশন” নিয়োগ করেছেন, 
যাঁরা চেষ্টা করছেন, ৬,০০০ প্রাতযোগণ ও পরিচালকদের বাস করবার 
_ জন্যে চটপট!|ক'রে একটি “আঁলাম্পক গ্রাম” গ'ড়ে ফেলতে । কেন্দ্রীয় 
ICRA সরকার এই গ্রাম গড়ার পরিকজ্পনার জন্যে ২০ লক্ষ 


প্রথমে Fears হয়েছিল যে, আলিম্পিকের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা 
, এক স্টেডিয়াম গড়া হবে। কিন্তু নানান অস্নীবধার কথা বিবেচনা ৷ 
ক'রে এখন টিক হয়েছে যে, মেলবোর্নের সুবিখ্যাত ক্রিকেট গ্রাউন্ড-এও 
LOS! আঁলাম্পকের প্রাতষোগিতা চলবে। ইন্টারন্যাশন্যাল 
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নতেন ব্যবস্থার সুযোগে বাড়ি ভাড়া ও হোটেলের ব্যবসা বেশ Tr 
উঠেছে। aora নিয়ে পৃথক একাঁট বাঁড় ভাড়া 
e থাকা কিছু afer পক্ষে সম্ভব হ'লেও, আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে = 
_ বহ; লোককে মার একখানি ঘর নিয়ে কিংবা মেসে বা বোঁডিং-হোটেলে 
বাসা বাঁধতে হয়েছে। বাসায় গৃহিণী বা অন্য স্মালোক থাকলে = 
TE জন্য পুরুষদের ভাববার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সে সৌভাগ্য 
কজনের ভাগ্যে ঘটে? নিজে নিজে রান্না করার সময় ও উৎসাহ 

ER ব্য চে? নোশির ভাগ- লোককে জোটের দৈ হল a 
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আশ্রয়স্থল এইসব হোটেল, OR, মেস ও মুসাঁফরখানা। ভালো 
হোক, মন্দ হোক, আজকের দিনে এ ব্যবস্থাকে ঁকছুতেই আমরা 
অস্বীকার করতে পার না। 

সুতরাং হট্রমান্দিরে'র প্রভাকে যখন আমরা এড়াতে ARTE না, 
তখন এই 1বষয়ে WS দেওয়া ভালো। কলকাতা আমাদের রাজ্যের 
প্রধান শহর এবং আশ্বানক APTS সভ্যতার সুফল ও কুফল দুইই 
সে প্রসব করছে! তাই কলকাতার হোটেল-পাঁরক্কমাই শুরু করা যাক। 
কলকাতার বিদেশী হায়দার আঁভজাত হোটেল, মুসলমান কায়দার 
মুসাফিরখানা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, উৎকল ও বিহারের আঁধবাস মালিকদের 
‘আদর্শ হোটেল’ এবং অজস্ৰ রেস্তোরাঁচেহারা ও পাঁরবেশনার দিক 
থেকে সকলে Tex জাতের হ'লেও ভাবের দিক Ma সবাই এক ও 
আঁভন্ন। কারো অভিজ্ঞাত টেবিল-চেয়ার, কারো শাদাসধ কাম্ঠাসন, 
কারো বা দেশশ চাট ইএর আসন। কারো কাচ ও চিনামাটির পার, 
কারো থাল-গেলাস, কারো বা কলাপাতা ও মাটির ভাঁড়। কারো Tai 
বাঁতি, কারো বদ্ধ ঘরে কেরোসনের হারিকেন আলো। কারো পাঁরচ্কার- 
ARE শুকনো বরান্দা, কারো ভিজে স্যাৎংসেতে মেঝে । কোথাও 
কাঁটা-চামচ-ছ্যারর ঠুনঠুন আওয়াজ, কোথাও ডানহাতে বাগিয়ে 
খাওয়ার সপাসপ শব্দ। কোথাও উজ্জ্বল ও চকচকে পোশাক-পরা 
মানুষের ভিড়, wee বা মধ্যবিত্ত ও 'নিম্নশ্রেণীর ফর্সা-ময়লা 
পোশাকের সংমিশ্ৰণ | 

প্রথমেই কোনো আঁভজ্জাত হোটেলে চলুন! বাঁড়খানা দেখেই তো 
প্রথম আপনার ভয় লাগবে । পকেটে হাত ME অবস্থাটা আঁচ ক'রে 
চনতে হবে। সামনে ইউীনফর্ম-পারাঁহত দারোয়ান সেলাম দিতে আরো 
খাঁনকটা ঘাবড়ে যেতে পারেন। বারান্দায় উপস্থিত হয়ে একাঁট 
আরামদায়ক আসন দখল ক'রে CA দেখে হয়তো আরো ঘাবড়ে 
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যাবেন। ব্যাগ: যাঁদ ভার থাকে নির্ভাবনায় খান, 20 ও আরাম 
৷ করেই খান, রসিয়ে রাঁসয়ে খান। RRE যখন আসবেন, মনে হবে 
, হোটেলে, খাওয়া সার্থক। অবশ্য ডীর্দ-পরা বেয়ারাদের বকাঁশশ 
ব্যথাটা [ভুলে যাদি যেতে পারেন। খোঁজ নিতে পারেন_সেই 
মত আপনার সঙ্গী ও সাঁঙ্গনীরা অনেকেই রাত্রে বাঁড়তে 

আহার করেন না; হট্রমান্দরই তাঁদের রান্নাঘর । 
চপ-কাটলৌ-ডেভিল-পডং খাবার রেস্তোরাঁ আজকাল শহরের 
আঁলগাঁলতে পাবেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এগুলো নাকি 'রাজরোগে'র 
. সতকাগার। tere এ 'আগারের' বৃদ্ধি যে হারে হচ্ছে, সে হারে যাঁদ 
* সত্যই 'রোগের রাজা’ .আমার আপনার বুকের অন্তস্তলে বাসা বাঁধতে 
থাকে, তা হ’লো যাদবপুর, কার্শিয়াঙ, কাঁচরাপাড়া, শ্রীরামপুর ও 
মৌদনীপদ্রের এ ক'টা বেডে কজন আর স্থান পাবে? ভয়ের ও 
কথা সন্দেহ নেই। স্কুল-কলেজের ছান্রছাত্রশরা তো এসব 
-আগারের নিত্য-যান্র।। ছোটখাটো ব্যবসায়ী, দালাল ও 
কেরানীরাও কম যান না।- ফলে সাধারণ মধ্যাবত্ত সংসারে. অম্বল, 
পেটের গোলমাল ও বুকের অসুখ প্রায়ই দেখা যায়। (অবশ্য শহরের 
aan পারবেশও বুকের অসুখের জন্য কম দায়ী নয়।) 
' মাংসের তো জাতের বালাই খশুজে পাওয়া দায়? তিন-চার 
7 প্রকারের পশুর মাংস যাঁদ একসঙ্গে আপনার ডিসে না পড়ে তো 
' নিজেকে ধন্য মনে করবেন। তারপর যদ বাস মাংস না হয়, তা হ'লে 
বুঝবেন আপনার পণ্যের জোর আছে। রাস্তার ধারের কাঁফিখানা- 
কথা শুনবেন আর? কুলি-কামিন, ঠ্যালা ও রিকশওয়ালা 
শর লোকের ভিড়ে রাত একটা পর্যন্ত কাফিখানাগ লো জম-জমাট। 
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দোকানের রূপও একবার দেখে নেবেন। তবে ভিতরে ঢোকার AAA 
নিশ্চয়ই আপনার হবে না। 
শহরের আঁলগাঁলতে যেসব পাইস-হোটেল চলে, রি 
গাঁৱৰ ও নিম্নমধ্যাবত্তদের আশ্রয়স্থল বলা যেতে পারে। আগে ৫ 
পয়সায়, বৰ্তমানে ৫-৬ আনায় সবচেয়ে সস্তায় খাওয়া চলে। ব 
গড়ুন কোনো আসনে। পাতায় না থালায় খাবেন? থালায়? উহু, 
পাতায় খাওয়াই ভালো। কত রকমের লোক এক থালায় খেয়ে গেছে, 
কতশত মুখ একই প্লাসে জল খেয়েছে, তার কোনো হিসেব নেই। 
কার কী রোগ আছে, তাই বা কে জানে! সুতরাং শালপাতা বা কলার- 
পাতে ভাত ও মটর গ্লাসে জল খাওয়া তবু কিছুটা নিরাপদ। আড়- * 
ময়লা-কাপড়ে-গাছকোমর-বাঁধা ঝি এসে পাতা-গেলাস আর নুন দিয়ে 
যাবে। আপনার মানসিক তৃপ্তি ও রুচিবোধ যে বেশ বড় একটা হোঁচট 
খেয়েছে, তা বুঝতে AAR! এরপর "ঠাকুর" পারবেশন করতে 
তার কাপড়চোপ্ড়ের দিকে যেন আর নজর দেবেন ATI তা 
খাওয়ার ইচ্ছা আরো বাধাপ্রাপ্ত হবে। আর হোটেল, রেস্তোরাঁর গ্রশন- ! 
AA AT চেষ্টা করে একবার দেখে ফেলতে পারেন, তা হ'লে 
চরম আভিজ্ঞতা হবে! কলকাতার বড়বাজারের সরু পচা গাঁল, কিংবা 
মেছুয়াবাজার-কলাবাগানের বস্তি, অথবা মফস্বল শহরের পানা 
পাড় দেখে আপনার মনের অবস্থা যেমন হবে, হট্টমান্দরের নেপথ্যাবধান এ 
দেখে তার চেয়ে E, কম মনে হবে না। বাইরে চোখ বুজে পেটের 
জৰালায় খেয়ে আসা চলে; কিন্তু ভিতরের প্যাচপ্যাচাঁন, মাছের 
আঁশ, ডিমের খোলা, আনাজের খোসা, মাংসের হাড়, এ'টো বাসন 
উচ্ছিষ্ট কলাপাতা প্ৰভৃতির সংমিশ্রণে দুর্গন্ধে নাক চেপে ঘ: 
পালিয়ে আসতেই হবে। তার উপর ঠাকুরদের নাক-বাড়া ও দাদ 
চুলকানো এবং ি-ঠাকরুণদের এ*টো বাসনপন্ত ধোয়ার ব্যবস্থা! 
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প্রায় এক অবস্থা! অবশ্য তাদের tulo. অত্যন্ত গোপনীয় a 

বং তার খোঁজ নেওয়াটাও অস্মবিধাজনক। oe 
বে মেসের বাবুরা অনেকটা ভালো খাওয়া-দাওয়া পান। নিজেরা _ 
জি তত্বাবধানে রান্নার ব্যবস্থা করেন ব'লে খারাপ _ 


র অত্যাধক লাভের লোভ যেমন কমাতে হবে, তেমাঁন হে 
ও সচেতন হ'তে হবে। আইন ক'রে এসব করা সম্ভব 
জন্য নাগরিক চেতনার সঞ্গোসঙ্গো ্বাস্থাপ্রীতি ও = 





! (ৰল পেখি নেৱাছিৱেল) 
_ (শিলদ| কুষ্ঠ সমিতি) = 
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“Paul: সাঘ, ১৩৬৩ 
২৪৫ রানে তাদেরও প্রথম ইনিংস শেষ হয়। [িউলম্যানের ৭৫ রান 
ছাড়া অন্‌! কোন ব্যাটসম্যান উল্লেখযোগ্য রান সংগ্ৰহ করতে পারেন নি। 
সুভাষ গাপ্তে ৬টি ও গোলাম আমেদ বিপক্ষের ৩টি উইকেট দখল 
করেন৷ | 
তৃতীয় দিনে ভারতাঁয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুর ক'রে 
মারাত্মক [বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। দলের শ্রেষ্ঠ পাঁচ জন ব্যাটসম্যান 
মার ৩০ মানে আউট হয়ে যান। এই বিপর্যয়ের মুখে বালষ্ঠ চৌকস 
খেলোয়াড়। রামচাঁদ ব্যাট করতে এসে গাদকারির সহযোগিতায় খেলার 
গতি পরিবর্তিত করেন। বিপক্ষের সমস্ত আক্রমণ উপেক্ষা ক'রে এবং 
উভয় উইকেটের দায়িত্ব প্রায় সকল সময় গ্রহণ ক'রে তিনি দিনের শেষ 
অবধি ১০৪ রানে অপরাজিত থাকেন। রামচাঁদের এই শতরান ক্রিকেট 
ইতিহাসে একটা মনে রাখবার মত ঘটনা! চতুর্থ ren ১৯০ রানে 
ভারতীয় দূলের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি হয়। 

৯৮৪! রান তুলতে পারলে জয়লাভ; এই অবস্থায় মধ্যা্ভোজের 
পূর্বেই qu জয়ন্ত দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করে। ৬৫ 
রানে পর পার চার জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাওয়ায় খেলার আকর্ষণ 
আরও বেড়ে ষায়। কিন্তু মার্শাল ও ওয়াটাকম্স জুটি অপাঁরসীম 
দৃঢ়তার সাথে খেলে দলের জয়লাভ সম্ভব করেন) চতুৰ্থ দিনে খেলা 
শেষ হবার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট পরেই জয়পরাজয়ের 
মীমাংসা হয়ে যায়। মার্শাল ৮৮ ও ওয়াটাকন্স ৫৫ রানে অপরাজিত 
থাকা অবস্থায় জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানসংখ্যা সংগ্রহ করেন। 
ফলে রজত] জয়ন্তী দল ৬ উইকেটে বিজয়ী হয়। প্রথম টেস্টে 
ভূরতীয় দল বিজয়ী হয় এবং দ্বিতীয় টেস্ট অমীমাংাঁসতভাবে শেষ 
হওয়ায় বর্তৃমানে উভয় দলই একটি খেলায় জয়লাভের কৃতিত্ব লাভ 
করলো | সুতরাং আগাম’ টেস্ট দুটিতে উভয় দলই রবার লাভ 
করবার জন যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
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টেবল ঢোনস 

বিশ্ব টেবল টোনদ খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় ঃ আন্তৰ্জাতিক 
টেবল টোনস ফেডারেশনের ক্রমপর্যায় উপসাঁমিতি বিশ্ব টেবল টেনিস 
খেলোয়াড়দের ক্লমপর্যায়-তালকা প্রকাশ করেছেন। নিচে 'বশ্বের 
১৯৫৩-৫৪ সালের ক্লমপর্যায়-তালিকা দেওয়া হ'লঃ পুরুষদের 
"বিভাগ ঃ--(১) ফেরেন্স Pwr (হাশ্গেরী), (২) রিচার্ড বাজম্যান 
(ATI), (৩) আই আান্দ্ৰয়াডিস (চেকোশ্লোভাকয়া), (8) আর 
সাইমনস RE), (৫) এল Por চেকোমশ্লোভাকিয়া), (৬) জান 
লীচ (ইংলন্ড), (৭) প্রান ARED (ফ্রান্স), (৮) জোসেফ ককৃজিয়ান 
(হাগ্গেরী), (৯) এফ টোকার েকোশ্লোভাকয়া), (১০) Roma 
Sm (চেকোম্লোভাকিয়া)। মাহলা  {1বভাগঃ-(১) referat 
রোজন (রুমানিয়া), (২) গাজ ফারকাস (area), (৩) রোজালিও 
রো (ইংলন্ড), (8) লিন্ডে ওয়াটেল (অস্ট্রিয়া), (৫) ভায়না রো ' 
(ইংলন্ড), (৬) DS প্রাজ (am), (৭) টি নিশামনরা (জাপান) 
(৮) ভি রোস্কোভা (চেকোশ্লোভাকয়া), (৯) ক্যাথালীন থেস্ট 
(ইংলন্ড), (১০) হেলেন ইলিয়ট (স্কটল্যান্ড)। 


জাতীয় টেবল tea প্রতিষোগিতা 
জাতীয় টেবল টৌনস প্রাতযোগিতা গত ১৪ই ডিসেম্বর ত্ৰিবেন্দ্ৰামে 
বিশেষ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। পুরুষদের 
Pert এবং ডাবলস খেলা দুপটর মধ্যে এবারে সর্বাপেক্ষা 
প্রীতম্বল্বিতা ও উত্তেজনার ais হয় এবং উভয় শেলাতেই চারটি 


>. কারে গেম খেলবার পর তবে মীমাংসা সম্ভব হয়। বোম্বাইয়ের তরুণ 





উদীয়মান খেলোয়াড় সুধশর থ্যাকার্সে ভারতের ১নং খেলোয়াড় 
টি তির-ভেঙ্গদমকে পরাজিত ক'রে প্রথম জাতীয় চ্যা্পিয়ানাশপ লাভের 
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গোঁরবলাভ করেছেন। পুরুষদের ডাবলসে ইউ চন্দ্রনা ও fo সোমায়া 
জট বাঙলার রণবার ভাণ্ডারী ও জে ব্যানার্জকে পরাজিত করেছেন। 
নিচে প্রাতযোগতার ফলাফল দেওয়া হ'লঃ 

পর্ষদের সিজ্গলসঃ এস কে থ্যাকার্সে (বোম্বাই) ২৫-২৩, 
20-50, ১৫-২১ ও ২১-১৯ গেমে টি তিরুভেঙ্গদমকে (মাদ্রাজ) 
পরাজিত, করেন। 

পুরুষদের ডাবলসঃ ইউ চন্দ্রনা ও ভি সোমায়া (বোম্বাই) ১৮-২১, 
25-93) ২২-২৪ ও ২১-১৮ গেমে এম Bret ও রণবীর 
ভাণ্ডারীকে (বা্গলা) পরাজিত করেন। 

fans ডাবলসঃ মিস সুলতানা ও রণবীর ভান্ডারী ২১-১৬, 
২১-১৩ ও ২১-১৩ গেমে মিসেস বিজয়া রাজাগোপালন ও ইউ 
চন্দ্রনাকে পরাজিত করেন। _ 

মহিলাদের Formas মিস সুলতানা হায়দ্রাবাদ) ২১-১২, 
২১-১৬ ও ২১-১১ গেমে সি কে পিলাইকে (মাদ্রাজ) পরাজিত 


। 


করেন। :। 
' মাঁহলাদের ভাৰলসঃ মিস সুলতানা ও মিসেস রাজাগোপালন 
২১-১৫,:২১-১৫ ও ২১-১৪ গেমে মিস হন স্যামুয়েল ও মস মীনা 
পারান্ডাকে পরাজিত FE | 
উপরোন্ত প্রাতযোগিতার পরেই ভারতীয় টেবল টেনিস খেলো- 
য়াড়দের ক্রমপর্যায় ঘোষণা করা হয়েছে। তালিকাটি নিচে দিয়ে দেওয়া 
হ'লঃ 
পুরুষদের বিভাগঃ (১) টি তিরুভেঙ্গদম (মাদ্রাজ), (২) 70 
ব্যাস (বোম্বাই), (৩) সুধীর থ্যাকার্সে (বোম্বাই), (8) দিলীপ সম্পত 
(ATR), (6) এন পি রাঘবন মাদ্রাজ), (৬) নাগরাজ (az bra, 
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(a) আর ভান্ডারী (বাঙলা), (৮) কে Ta চন্দরকার (TRAD), (৯) 
এস ব্যানাজশী (বাঙলা), কল্যাণ জয়ল্তের উপযুক্ত খেলার ফলাফল 
সংগৃহীত না হওয়ায় তাঁর নাম PARTO করা হয় Tai 

মহিলাদের er: (১) মিস সৈয়দ সুলতানা (হায়দ্রাবাদ), (২) 
মস মীনা পারাশ্ডে বোম্বাই), (৩) মিসেস সি কে পলাই মোদ্রাজ), 
(৪) সেস বিজয়া রাজাগোপালন (mer), (৫) মিস বধরচুন 
(সিংহল), ডে) মিস ভোজন (মাদ্রাজ), (a) মিস সুলোচনা মানকড় 
(বোম্বাই), (৮) মিস ইলা স্যামুয়েল (বোম্বাই)। 


ব্যাডমিন্টন 


ae ব্যানডামন্টন প্রাতযোগিতাঃ গত ২৫এ ডিসেম্বর 
গোয়ালয়রে জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রাতযোগতা শেষ হয়ে গেছে। 
পুরুষদের সিঙ্গলস খেলায় বোম্বাইয়ের তরুণ খেলোয়াড় নান্দু 
নাটেকার ভারতের ২নং খেলোয়াড় টি এন শেঠকে পরাজিত করে 
প্রথম বিজয়ী ব'লে ঘোষিত হবার গৌরব অর্জন করেছেন। পুরুষদের 
ডাবলসে বাঙ্গলার মনোজ গুহ ও জি হেমাডাঁ সহজেই 'বিপক্ষকে 
পরাজিত করেছেন৷ মাঁহলাদের বিভাগে কুমারী রেগে সিশ্ণলস এবং 
ডাবলসে সাফল্যলাভ করেছেন। খেলার ফলাফল 1নচে দেওয়া হ'লঃ 
ATA সিচ্গলসঃ ari, নাটেকার (বোম্বাই) ১৫-৮ ও 
১৮-১৫ পয়েন্টে টি এন শেঠকে (উত্তরপ্রদেশ) পরাজিত করেন। 
MATTE ডানলস £ মনোজ গুহা ও জি হেমাডী (বাঙলা) 
১৫-১১ ও ১৫-৪ পয়েন্টে TR ও ভূপার্দকারকে (বোম্বাই) 
পরাজিত করেন৷ 

মহিলাদের সিশ্শলসঃ কুমারী রেগে (বোম্বাই) ১১-২ ও ১১-৩ 
পয়েন্টে কুমারী SHH (বোম্বাই) পরাজিত করেন। - 


৩৩৪ 2 


~ 


BA 





নামমান মলো অঙ্গলা জীবন রক্ষা < 2 
N RTE খেতে তেতো বটে, a 


SITE ও পোষ্ট - 
BPW nso যায় 


পাম দা TIN ক ঠক ne 


= দরকারী কুইনাইন সম্পর্কে de নেবার চান: 
BEN. ওল্ড হিন্দুস্থান বি ১ 
: কলিকাতা সউ ae 
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বল্বার কথা__সম্পানকীয় 
পল্লী-সংস্কার 

সদি ও afta চিকিৎন! 
তামাক ও ধূমপানের ফলাফল 
কুষ্ঠরোগ 

খেলালে 





সাধারণ Bram নানা কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ পারিপাক- 
fa | IETS সম্পন্ন না হওয়া। = 















র GANS প্রাণ দেহের মধ্যে টিকবে না। ভুক্ত দ্রব্য ন 

৷ সবল করে তাকে কর্মক্ষম রাখছে। চু 
আমাদের দেহযন্তের সকল অংশই আসলে কতকগুলো ৷ দেহকো 
NE! আমরা মোট যতাঁদন জীবিত থাকি, এই দেহকোবগ্াল 
* কোনও একটি কিন্তু ততদিন . থাকে না। পুরাতন কোষ মল 
RAMOS ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলির স্থান গ্রহণ করছে নিত্য নতুন . 
নতুন বে কোষ। আমাদের গৃহত খাদ্য জার্ণ হয়ে নিত্য এই নতুন কোব 








ন বব এবং কাঁ লি আয়োজন! টি আমরা লা _ | 
oe | ই চমৎকার আয়োজনটির উপর উৎপাত করে ma, o 
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পাঁরপাক-ক্রিয়ায় বাধা জন্মাই, সুব্যবস্থার মধ্যে fase ঘটাই এবং 
এইভাবে নিজেদের কল্যাণের আয়োজন নিজেরাই পন্ড কাঁর। ra 
প্রয়োজনের জন্যেই খাওয়া লোভ মেটাবার জন্যে নয়--এ কথাটা যেই 
লোকে ভুলে যায় অমান শুরু হয় গোলমাল। 


শরীরের যেই খাদ্য প্রয়োজন হয় অমান সে ক্ষুধাবোধের ইশারায় 
সে কথা জানয়ে দেয়। খাওয়া দরকার ঠিক তখন! ক্ষুধাবোধের 
মাধ্যমে শরীর তার খাদ্যের প্রয়োজনের সংবাদ যখন পাঠায় TA, তখন 
জঠরের মধ্যে কতকগুলো খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিলেই করা হবে AS 
আয়োজনের মধ্যে অন্যায় উপদ্রব! ঠিক তেমনই অন্যায় করা হবে, 
ক্ষধাবোধের সঙ্কেতের সাহায্যে শরীর খাদ্যগ্রহণের আবেদন জানানো 
সত্বেও নে আবেদনকে উপেক্ষা ক'রে দীর্ঘকাল খাদাগ্রহণে ব্রত 
থাকলে। একবারে TF খাদ্য প্রয়োজন তার চেয়ে কম খেলে যেমন 
শরীরের ate DR করা হবে না, বোশ খেলেও তেমাঁন। - 


জঠরষল্মের মধ্যে দাঁত নেই- কাজেই খাদ্যকে গলাধঃকরণের দ্বারা 
জঠরে প্রেরণ করার আগে মুখের মধ্যেকার দাঁতের সাহায্যে তাকে 1ঠক- 
মত 'চাবয়ে জঠরযল্ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ক'রে তবেই তাকে সেখানে 
পাঠানো উচিত- না হ’লে বিশৃঙ্খলা তো আনবার্ষ! 


ক্ষিদে নেই, তব কতকগুলো খাবারকে পেটের মধ্যে ঢুাঁকয়ে 

দেওয়া হ'ল কেন? না-_ সেগুলো দামী, দুষ্প্রাপ্য কিংবা লোভনীয়। 
সে অবস্থায় পেট বেচারা কী করবে? মনে করা যাক, বায়োস্কোপ 
চলছে। প্ৰেক্ষাগৃহ দর্শকে ঠাসা। এমন অবস্থায় দ্বিতীয়বারের 
প্রদর্শনীতে যাদের ভিতরে ঢেকবার কথা সেই দর্শকের দলকে হন্ড়- 
মুড়িয়ে আগের প্রদর্শনীর মাঝখানেই BITTE দেওয়ার চেষ্টা করা 
LA তাতে অবস্থাটা ক রকম দাঁড়াবে? 


o 
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Se eee te মন নিয়ে আহার করলেও গৃহীত 
খাদ্যের সুষ্ঠভাবে পাঁরপাক হবার সম্ভাবনা কম। ক্ষুধার নিবৃত্ত 
হয়ে যাওয়ার পরেও কেবলমাত্র লোভের বশে অথবা বাহাদুর দেখাবার 
জন্যে আরও কতকগুলো খাবার খেয়ে হাঁসফাস করতে থাকলেও 
কথা। ভরুপেট খাওয়ার ওপর অত্যন্ত গরম বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানীয় 
প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করেও অনেকে পাঁরপাক-শান্তর ওপর অন্যায় 
জুম কেন। 


ৱাক টাৰ এই রকমের a ফেরার ৰ 
ANGE হয়, আবার সেরেও যায়। প্রকৃতি আমাদের শরীরকে এমনই 
প্থিতিস্ৰাপকতা দিয়েছেন যার জন্যে এই সব জবদমেও শরার তখনই = 
একেবারে [বকল হয়ে পড়ে না, এটা ঠিক। দেহ আমাদের তখনকার 
মত একট পাঁড়িত হয়ে আবার সামলে নেয়। কিন্তু যেটা আমরা 
দেখতে ভুলে যাই, তা হচ্ছে এই যে, তার সামলাবার ক্ষমতারও একটা 
সীমা আছে। তাই বারবার অত্যাচারিত. হ'তে হ'তে শরীর শেষে 
আর পেরে. ওঠে না। প্রতিবারের খচরো অত্যাচারের ধণ জ'মে জ'মে 
যখন পর্বতৃপ্রমাণ হয়ে ওঠে, তখন aia দেখা দেয় প্রকৃতির 
প্রাতশোষ। তখন, যে দেহযন্মের দেড়শো বছর সুস্থ, কর্মক্ষম 
থাকবার কথা, সেই দেহযন্মই ১একদিন তার সিকি সময়ের মধ্যেই 
একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে। অথচ যন্তের ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান 
থাকলে সে রকম বিপর্যয় ঘটবার কথা নয়। = 


! r 
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abi হেথা পাখিরা গায়। 
র কোথায় তোমার জাত যো? 












ছাইএর গাদা, মরা ইদুর, ঝরা পাতা, 
__ অড়ার বালিশ রোগীর কাঁথা... 
হেখায় হোগায় পড়ে আছে। পঢকুর পাড়ে 

_ ফেলছো তা যা ফেলতে হবে গো-ভাগাড়ে। 
এ প্রকুরের পানার তলে 
বাঁশের acer পাটের বোঝা পচে এবং পচায় জলে। = 
_ উঠানে দাও আলিপনা _ 
এ Sm কোণে জমছে যত AREA 
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কিয়া করা জঞ্জাল ছাল দূর করে দাও জা 
__ মাঠে পাঠাও গোবর চোনা। 
বোজাও ডোবা, কূপ খোঁড়ো ভাই 
u, fs সাফ করো সব নালা নালী। 
| উন করো তাহাতে হণ বাছ বত 
শুন পাতা দ্ধ করো পচবে কেন MENTE? 
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en fa enter লিখিত প্রবন্ধের SAA 


প্রায়ই সাতে ভোগেন। সাঁদকে আজকাল সবচাইতে 
ধাজনক রোগ বলা হয়। যখনই আপনি সাদ থেকে E 


grils mare সামনে হিতে শুরু করলেন! তাতে 
টি সি হল বেটা O চাই আপনি 


ৰ : পা 
won অংশ গ্রহণ করে থাকে। রে 


তে ace নলে দেখা গেছে। এও দেখা গেছে | 


; চাইছেন, ঠিক সেই সময়ই হয়তো আপনার হঠাৎ সার্দ লেগে no 
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ভিরাস আঁত স্বল্পায়ু। সাদর শেষ আক্লমণ কতাঁদন আগে হয়েছিল 
তার ওপর শরীরের সার্দপ্রীতরোধ ক্ষমতা নির্ভর করে না বলেই 
মনে হয়।| খতু-পাঁরবর্তনের সঙ্গে aia প্রাদুর্ভাবের কোনও 
সম্বন্ধ আছে কিনা বা সম্বন্ধ থাকলে তার কারণ 1ক, তা এখনও 
অজ্ঞাত। পরণক্ষাগারে ছোট জাঁবজন্তুর দেহে সাদর ভিরাস উৎপন্ন 
করা যায় না বলে এ বিষয়ে গবেষণারও অসুবিধা হচ্ছে। 
নৈমিত্তিক কারণ 

ঠাণ্ডা লাগলে বা বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকলে সাদ লাগে 
বলে সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা প্রচলিত। কিন্তু এ কথা 
পুরোপুরি AS নয়। তবে ঠান্ডা লাগলে বা ভিজে কাপড়ে থাকলে 
- দেহের রোগপ্রাতরোধ ক্ষমতা এমানতেই ক'মে যায় এবং সার্দর 
2 
সম্ভাবনা খুবই বোঁশ। 


দেহের রোগাপ্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কারণেই SH যেতে পারে। 

“সহসা আবহাওয়ার তাপমাত্রা কমাবাড়া তো আছেই। তা ছাড়া, 
বিশেষ ধরনের প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি করে এমন সব পদার্থ, খাদ্য বা 
বাতাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করলে পেশার ক্ষয়, আতিরিস্ত ক্লান্ত, 
মানসক - অশান্তি এবং দেহগত বৌশষ্ট্য- সমস্তই শরীরকে 
সংক্রমণের অনুকূল কারে তোলে। নাকের ভেতরকার আঁচিল, 
¿EG এডিনয়েড বা পুরাতন সাইনাসাইটিস প্রাতবল্ধক স্‌াষ্ট ক'রে 
সার্দর স্বাভাবিক নিঃসরণকে ব্যাহত করে অথবা সেগুলোই পুরাতন 
সংক্রমণের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যাঁদের এসব থাকে তাঁরা সহজেই এবং 
প্রায়ই AMTS আক্রান্ত হয়ে থাকেন। 
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সার্দ অবশ্য সব সময় ঠিক “লাগে” না। বহু লোকের শরীরে 
সাময়িকভাবে ভিরাস থাকে এবং শরীরের অবস্থা ভালো থাকলে 
তাঁদের সার্দর লক্ষণ আদৌ প্রকাশ পায় না। এসব ব্যান্তরও রোগ-, 
প্রাতরোধ ক্ষমতা বাইরের কোন কারণে বিপর্যস্ত হ'লে (ধরুন যাদি 
ঠান্ডা লাগে) এদের দেহাস্থত ভিরাস প্রবল হয়ে ওঠে এবং সদ 
লাগে। 


নাক MAMA, ARES করে এবং প্রয়োজনমত তার উত্তাপ 
ও GAM বাষ্পের ভাগ বাড়য়ে দেয়। এতে TARA বায়ু প্রবেশ 
করে উফ ও আর্দ্র অবস্থায়। এই অবস্থার কোন ব্যাতিক্রম ঘটলেই 
SFT ও প্রদাহের ATG হয় এবং তার ফলে পেশীর ক্ষয় হয়ে 
সেগুলো ভিরাস ও জাবাণুর আক্রমণের অনুকূল হয়ে পড়ে। 


নিবারক ব্যবস্থা 


y 


যাঁদের সার্দপ্রবণতা রয়েছে তাঁদের বারংবার ate’ হওয়ার হাত |. 
থেকে রক্ষা পাবার এবং সাদর আক্রমণ হ'লেও তার বিস্তার ও% ৮" 


প্রকোপ কমাবার কতকগুলো উপায় আছে। যাঁদের প্রাতরোধক্ষমতা 
বোঁশ তাঁদের পক্ষে সার্দতে আক্রান্ত ated হাঁচির সঙ্গে যেসব বড় 
বড় জলকণা বেরোয় সেগুলোর সংক্রমণই বেশ আশঙ্কাজনক ছোট 
জলকণাগুলো সাধারণত হাওয়ায় উড়ে যায়। পকেট থেকে নাক 
মোছা রুমাল বের করলে যে পাঁরমাণ জীবাণু চারদিকে ছাড়িয়ে পড়ে 
তার সংখ্যাও অবিশ্বাস্য রকমের বোশ। নাক থেকে AMA এবং 
সেখান থেকে আঙ্গুলে আর খাবার 'জানসে সংক্রামক পদার্থ লেগে 
সার্দর সংক্রমণ বোধ হয় বহহক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। কাজেই সাঁদ* হ'লে 
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কাগজের রুমাল ব্যবহার করাই সঙ্গত, বিশেষ ক'রে যে কটা দিন 


হাঁচি থাকে । al যাঁর হয়েছে তাঁর পৃথক তোয়ালেও ব্যবহার করা 
ers: | 


শারীরিক ও পারপাশ্্বক অবস্থার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। 
Gia রাগ 2 উপকার করে। কিন্তু যেরকম 
ব্যয়ামের | ক্লান্ত বোধ হয় তেমন ব্যায়ামে আঁনষ্টই হবে। 
সংক্রমণের কেন্দ্রগুলো খুজে বের করা উচিত এবং সন্ধান পাওয়া 
গেলে লা লোকে a ক'রে দেওয়াই সমীচীন! ঘরে ষেন 
যথেষ্ট হাঙুয়া চলাচল করে, অথচ ঘর ঠান্ডা না হয়ে পড়ে। অত্যধিক 
উষ্ণতা a থাকলে daña বিল্লশগুলো বথাষথভাবে কাজ 
করতে পারে না বলে সেরকম যাতে না হয় সোঁদকেও নজর রাখতে 
হবে। | 


j যাঁদের 3 ধাত, তাঁদের পক্ষে mar প্রতিরোধের জন্যে 
পরিমিত মানয় আল্টরা-ভায়োলেট রশ্মি প্রয়োগ খুবই উপকারী | 
কিন্তু এটা টানতারের পরামর্শ ছাড়া করা উচিত নয়। দৈনান্দিন 
আহার্যে পদার্থের অভাব geal ER 

a এবং সাধারণ অহার্ষের mo হেলিবাট বা কডাঁলভার অয়েল, “ 
খাদ্যপ্ৰাণ, e খাদ্যপ্রাণসমূহ বা কোন মিশ্র-খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ 


N AS উপসর্গ 
। 


তা হ'লে [খা যাচ্ছে যে, সার্দ হচ্ছে এমন কতকগুলো উপসর্গের 
AUS যা একসঙ্গে দেখা দেয় এবং যেগুলোর উদ্ভব হয়, নানা রকম 


| 
| ৩৪৭ 
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জীবাণু এবং শারীরক ও পাৰিপাৰ্শ্বিক অন্যান্য বিষয় রোগের 
'বিদ্তারকে নানাভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবিত করে বলেই। ব্যাপক 
ও বিক্ষিপ্ত এই দুই আকারে AMA প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকে। দুটোই 
আবার শশতকালেই হয়। তবে 'বাক্ষপ্ত ধরনের প্রাদুর্ভাবটা সংক্রামক 
নাও হতে ATA! 


সাধারণ সাদর সঠিক কোন নিদান এখনও আঁবচ্কৃত হয় নি 

বটে তবে এর আক্রমণকে রীতিমত সহনীয় করবার অনেক উপায়ই 
আছে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, চিকিৎসা করাতে হ'লে 
তা যেন উপযুন্ত রকমেই করান হয়। প্রথম আক্রমণের ৭ থেকে ১২ 
দিনের ভেতর আবার আক্রমণ হ'লে বুঝতে হবে যে, উপয্স্তভাবে 
চাকৎসা হয় নি! নাসা, গলনালাঁ, কোমলাঁস্থ বা কানের প্রদাহ 
অথবা ফুসফুস বা শ্বাসনালী সংক্কামিত হবার মত জাঁটল উপসর্গ 
গুলিকে রোধ করা দরকার! কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষান্ত নিঃল্লাব 
গিলে ফেলার দরুন পেটের অসুখ, বিবামষা, বমন প্রভাত উপসর্গ 
দেখা দেয়। 


চিকিধৎসা 


ise সাধারণত উপসর্গগুলোরই করা হয়! নাক বন্ধ হবার 

লক্ষণ দেখা দেবামাত্ই বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিলে আক্রমণের 
প্ৰাবল্য এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণের আশঙ্কা অনেক কমে। 
এতে রোগের বিস্তারও অনায়াসেই রোধ করা যায়। যাঁদের বহুমত্র 
আছে 'কংবা যাঁদের sate, ফুসফুস বা হৃদযন্মের বিকলতা 
আছে অথবা যাঁদের বাতজবর হয়ে গেছে, জবর ১০০ ata WM 
হ'লেই তাঁদের বিছানায় শুয়ে পড়া উচত। 
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রোগীর পা শুকনো এবং গরম রাখতে হয়! শৈত্য, আর্দ্রতা, 
ধুম ইত্যাদিও এড়িয়ে চলা দরকার। পথ্য হবে লঘু অথচ প্দাশ্টিকর 


,এবং সহজপাচ্য। পথ্যের মধ্যে কিছুটা ফলের রস এবং যথেষ্ট জল 


ও জলের ভাগ বেশ আছে এমন জানস যেন থাকে। কোম্ঠকাঠিন্য 


থাকলে ক্যাসক্যারার মতো IA, জোলাপ নেওয়া যেতে পারে। 
ক্যাস্টর অয়েল ও এপসম সল্টের মতো জোলাপ না নেওয়াই ভালো ৷ 


করার SIE এ অবস্থায় সামায়ক পাঁরত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু 
আরাম বোধ হ'লেও সার্দ'র জীবাণর এতে বিশেষ কিছুই হয় না। 


কারণ বোর ভাগ ক্ষেত্ৰেই উট cn পর্যন্ত পৌছায় না। 

এ ছাড়া বেদনা কমাবার এবং জ্বর কমাবার ওষধ রয়েছে। 
অবসাদ, বিশেষ করে মাথাধরা, অ্যাসাঁপারন ব্যবহারে সারে। তবে 
ঘাম না হাট এমন মান্রায়ই আ্যাসাঁপারন ব্যবহার করা উচিত। ঘাম 
০7177775557 

রোগের প্রথম অবস্থায় রম্তবাহ শিরা Argon প্রসারণের জন্যে 
ডোভারস্স পাউডার ব্যবহার করলে খুবই সুফল পাওয়া যায়। 
অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই দিন-চারেক চার ঘন্টা অন্তর ৫ TAR মাত্রায় এটা 
দিলে কান হয়। সামান্য TAT গরম লেবুর রসে মিশিয়ে পান 
করলে অর্সাদ দুর হয়। 
সময়! সময় দারুন সাঁদ'র সঙ্গে আনদ্রা দেখা দেয়। এর কারণ 

i 


অস্বস্তি 9 নাক বন্ধ হয়ে থাকা। যার প্রভাব বেশিক্ষণ স্থায়শ হয় 


1 
i 
1 
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না এমন কোন ঘুমের ওঁষধ দিলে ঘুমও হবে, রোগী সকালে জেগে 
অবসন্নও বোধ করবেন না! কিন্তু এই রকম ওষধপত্র ডান্তারের 
পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। 


পেশী, শিরা প্রভৃতি সঙ্কুচিত করে এমন SRA কতটা 
উপকার হয় তা নিয়ে প্রচুর মতভেদ ACTA কেউ কেউ বলেন যে, 
aa বিল্লার স্ফাঁতি তাড়াতাড়ি কমাবার জন্যে এগুলো ব্যবহার 
করা ভালো। এ কথা ঠিকই যে, কোন কোন সংকোচক ওঁষধ নাকের 
talas ল্পাকে সংকুচিত করে নাক বন্ধ হয়ে থাকা দূর করে 
এবং শবাসপ্রম্বাস সবল করে। talas Rea la ফলে 
প্রথমাদকে যে ক্ষাতটা হয়, এসব ওঁষধ কোন কোনও সময় তা’ সারিয়ে 
তুলে সাদৰ SEE কমাতেও সাহায্য করে৷ কিন্তু এগুলো 
ব্যবহারের একটা প্রাতীক্রয়াও আছে। তা ছাড়া যাঁদের রন্তচাপ ও 
MICH অন্যরকম বিকলতা থাকে তাঁদের ক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার 
একেবারেই নিষিদ্ধ PA এসব STE খুবই সাবধানে প্রয়োগ করতে 
হয়। ক্রমাগত এগুলো ব্যবহার করলে শ্লোৌক্মক বিল্লপর প্রদাহ 
প্রাচীন রোগের Mara গিয়ে দাঁড়ার এবং ঠিক এইজন্যেই সাদৰ হ'লে 


এসব 8 ব্যবহার করা অসমচীন ব'লে অনেকের আঁভমত। সে " 


যাই হ’ক, উপকার এগুলোতে যেটুকু হয় তা খুবই ক্ষণস্থায়ী; তবে 
তাতেই কোন কোন রেগাঁকে বেশ সন্তুষ্ট থাকতে দেখা যায়। 


নাকে TA নেওয়া বা ফোঁটা ফেলা শুধু উপসর্গ কমাবার জন্যেই 
করা যেতে ALA! এ ব্যাপারেও তেলা SA ব্যবহার না করে জলো 
SR ব্যবহার করা Obs: কারণ তেলা ওঁষধের 1ছৈঢেফোঁটা 
ফুসফুসে গিয়ে ঠাই নেবার আশঙ্কা খুবই বোশ এবং তার ফলে 
PRE ঘটতে AMA! 


৩৫০ 
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৯ JE অথচ উষ্ণ বায়ু নিঃম্বাসের সঙ্গে টানলে নাক বন্ধ ক'মে 
' যায়। অনেক বাড়তে এর বন্দোবস্ত আছে। আজকাল এর জন্যে 
নানা রকম ইনহেলার ও নেবুলাইজারও বাজারে পাওয়া যায়। 


আযান্টি-হস্টামন-জাতীয় ওঁষধপত্র ব্যবহার আজকাল বাড়ছে। 
সার্দ অন্য কোন শারাঁরিক প্রীতীক্রিয়ার ফল এই তত্ব প্রচারিত 
হওয়াতেই এ রকম হচ্ছে। এ-জাতীয় ওষধ প্রয়োগে নাকের 
শ্লৌম্মক Ral শুকিয়ে যায় না বলে সেগুলো সংক্রমণের সঙ্গে 
ভাল ক'রে লড়াই করতে পারে। কিন্তু সা্দ ষখন বেশ ভাল করেই 
লেগেছে তখন আর এই রকম ওষধ ব্যবহারে দ্বিতীয় পর্যায়ের জাটল 
উপসর্গের alo হওয়াকে রোধ করা যায় না। চিকিৎসা গবেষণা 
পাঁরষদের পরক্ষা-ীনরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা ক'রে দেখা গেছে 
যে, এইসব Gay সম্বন্ধে আমোরকায় যেসব গবেষণা হয়েছে তার 
-ফলাফলদৃস্টে যতটা উৎসাহত বোধ করা 'গিয়োছল- ব্যাপারটা তেমন 
উৎসাহজনক কিছু নয়। 


সাধারণ AMA ওপর- সে সাঁদর আক্রমণ মৃদুই হ’ক বা প্রবলই 
হ'ক পোনাসাঁলন বা সালফোনামাইড বর্গের ওষধের কোন ক্রিয়া 
দৈখা যায় না। তবে গোঁণ সংক্রমণ সারাতে এগুলোর প্রয়োগে খুবই 
উপকার হ'তে দেখা AA! 


_ পুরনো একটা কথা আছে, AM চিকিৎসার সাহায্যে সারাতে 
লাগে এক হপ্তা সময়, কিন্তু am নিজে নিজেই সারে সাত দিনে!” 
কথাটা খুবই সত্যি। 


৩৫১ 


a ড়া ও জোরে বন a ates am 

কারণ তাতে সিকান সাইনাসে ঢুকে গিয়ে নাকের রোমরাজির রক্ষণ- 

ক্ষমতা ব্যাহত করতে পারে। পসিকনি কেসে ফেলে দেওয়াই ভালো, 
ব তা গিলে ফেললেও এমন কিছ; ক্ষতি হয় না। 


an যাঁদের প্রায়ই সর্দি লাগে তাঁদের শরীরে অন্য কেন বি 
AIRE ব'লে সন্দেহ করাই GIRTON কাজ হবে। সে রকম , 
ক্ষেত্রে রোগটা শরীরের কোনও বিশেষ ARS হ'তে পারে, | 
র সমগ্র দেহের কোন সাধারণ ব্যাধিও হ'তে পারে। 


E রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সদ লাগলে তাঁদের 
হন প্রয়োজনের মাতার তারতম্য ঘটে। এ রকম ব্যান্তদের সাদা 
চব এড়িয়ে চলাই ভালো। পেপাঁটক আলসারের রোগীদেরও, 

অনেক সময় রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এ 














ললে on nat vio san datos 
met আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সবের ভিতরে 
 'রেনজোপাইরিন” ও “নিকোটিন'এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই E জিনিস 
_ শরীরের ক্ষতি করে। নিকোঁটন তামাকের মূখ্য রাসায়নিক প 
_ উল্লিখিত দু'টি রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে নিকোটিন শরীরের : 
আনিষ্টকারী। সৌভাগ্যবশত যতখানি নিকোটিন একটি সিগারেটে 
তার বেশির ভাগই শরারে যায় না। একটি সিগারেট ধারয়ে যখন 
টানতে থাকি তখন তার মার তিন ভাগের এক ভাগ ধোঁয়ার সঙ্গে আ 
মুখের ভেতরে যায়। সেখান থেকে থব অংপ অংশই সরার 
করে। এই ধোঁয়া যখন ফুসফুসে পেশছায়, তখন ওঁ নিকো' 
















৮. O এক ভাগের মাত একের পাঁচ অংশ অর্থাৎ পনর ভাগের এক ভাগ o 
মান রন্তের সঙ্গে মেশে। 


7 অনেকের ধারণা, সিগার বা পাইপ সিগারেট থেকে কম Art a 
_ কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেছে একটি সিগারে পাঁচটি সিগারেটের 
সমান নিকোটিন থাকে। পাইপে থাকে তার থেকে অল্প একট; বেশি। _ 
| খাওয়ার পদ্ধতির ওপরও নির্ভর করে কতখানি কম বা বৌশ __ 


E 





| নিকোটিন আমাদের শরাঁরে যাবে। ধারে সুচ্থে সিগারেট খেলে খুব a 
| অল্প পরিমাণ নিকোটিন ধোঁয়ার সঙ্গে আমাদের ফুসফুসে যার 


A 
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55540945555 
জোরে টানলে। 


নিকোটিন অত্যন্ত তার বিষ। মাত্র এক ফোঁটা নিকোটিন একটি 


খরগোসের চামড়ার ওপর লাগয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। তন 4° 


ফোঁটা নিকোটিন কারো রক্তে ইনজেকশন দিয়ে দিলে তাকে বাঁচানো সম্ভব 
হয় না। নিকোটিন বিষের তাঁৱতা En পারা যাবে 
নম্নলৈখিত ঘটনার বিবরণ থেকেঃ 

আমোরকার কোন একটি কারখানায় পোকামাকড় মারবার জন্যে 
{নকোটন মিশিয়ে ওষুধ তোর করা হস্ত। একাঁদন সেখানে একজন 
কর্মীকে কাজ করবার জন্যে বেঞ্চে বসা মাত্র অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে 
দেখা গেল। চাঁকংসার জন্যে তাঁকে তখাঁন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
হ'ল। সুস্থ হয়ে সেখান থেকে ফিরে তিনি আবার বসামান্র অসুস্থ 
হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর ET পর'ক্ষা ক'রে দেখা গেল বসবার 
জায়গাটা নিকোটিনে ভার্ত। 

সিগারেট খাওয়ার সময় যাতে খুব কম নিকোটিন আমাদের শরীরে 
যায় সেই উদ্দেশ্যে সিগারেট প্রস্তুতকারারা নানা রকম ব্যবস্থা করেন। 
অনেক সিগারেটের শেষের দিকে নানা রকম 1ফলটার লাঁগয়ে দেওয়া 


হয়! সিগারেট টানার সময় নিকোটনের অনেকটা অংশ এই ফিলটারে - 
আটকে বায়। কিন্তু যাঁরা এই সব সিগারেটের সম্পূর্ণটা অর্থাৎ শেষ _ 


পর্যন্ত টানেন তাঁদের দেহে নিকোটিনের অংশ কম না শিয়ে বরং বোঁশই 
যায়। কারণ সিগারেটের নিকোঁটনের অংশ 1সগারেটের শেষের দিকেই 
জমা হ'তে থাকে। তাই নিকোটিন এড়াতে হ'লে সিগারেটের অন্তত 


শেষ সাঁকভাগ না খেয়ে ফেলে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো। সিগারেটে - 


ব্যবহৃত তামাকের প্রকারভেদের ওপরেও নকোটনের পাঁরমাণ .নির্ভ'র 
করে। | 


J 


4 
i 


{ 


দ্বাপ্থ্যতজী £ ফাল্গুন, ৯৩৩০ 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে নিকোটিন ষখন এতই Ray তখন যাঁরা 
রোজই সিগারেট খান তাঁরা বেচে আছেন কাঁ করে? এর wT কারণ 
আছে। প্রথম, যে কোনও বিষাক্ত জিনিস অল্প অল্প ক'রে শরীরে 


£ গেলে, তার বিষক্রিয়াকে প্রাতরোধ করবার একটা ক্ষমতাও আমাদের 


শরীরে জন্মায়। যেমন হয় আফিমএর বেলায়। দ্বিতীয় কারণ, একাঁট 
সিগারেট খাওয়ার সময় একসঙ্গে খুব বোশ পারমাণ নিকোটিন 
আমাদের "a যায় না। তা ছাড়া যে নিকোটিনটা শরীরে যায়, 
সেটাও খুব বোশক্ষণ শরীরে থাকে না, অন্য সব বিষান্ত জিনিসের মতই 
ধীরে ধীরে তা শরীর থেকে বোরয়েও যায়। তাই এইভাবে অল্পে 
অল্পে শরীরে যায় ব'লেই সগারেটের 'িকোটন-ীবষ সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের মৃত্যু ঘটাতে পারে না। তবে শরারের ক্ষতি করবার ক্ষমতা 
তবুও তার থাকে। নিকোটিন যেসব ব্যাধ সৃষ্ট করতে পারে, এবার 
তাই নিয়ে আলোচনা করা যাক। সে রোগগুলো হচ্ছে, গলা 
SALA, ঘ্যাঙঘ্যাঙে কাশ, হজমের গোলমাল, পেটের ভেতরে ঘা 
বা গ্যাসা্রক আলসার, বুকের ধড়ফড়ানি, আযানজাইনা, হাত-পায়ের 
আঙুলের গ্যাংরন, ক্যানসার Fonte 


কাশি, গলা apra ইত্যাদি 


অনেক দিন ধরে যাঁরা ধূমপায়ী তাঁদের অনেকের এইসব রোগ 
হয়। তবে ধূমপানের ফলেই afer সত্য গলার প্রদাহের সৃষ্টি হয় 
কনা, তা নিয়ে চাকৎসকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে এটা ঠিক যে, 
'_সিগারেট খাওয়া স্থাগত না করলে গলার প্রদাহের প্রশমন হয় ATI 
অনেকে মনে করেন সিগারেটের িকোটিনের জন্যেই গলার প্রদাহ হয়, 
আসলে কিন্তু সিগারেটের মধ্যের 'বেনজোপাইরিন'এর জন্যেই এটা হয়ে 
থাকে। যাঁরা খুব বেশি সিগারেট খান, তাঁদের তর্জনী ও মধ্যমায় যে 
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হলদে দাগ পড়তে দেখা যায় তাও এই 'বেনজোপাইরিন'এর জন্যেই y 
হয়, নিকোটিনের জন্যে নয়। নকোটিনের কোনও রঙ নেই, এটি * 
একটি স্বচ্ছ পদাৰ্থ ৷ রোজ ale Stole ক'রে সিগারেট খাওয়া যায়, 
তা হ'লে বছরে প্রায় তিন সের পরিমাণ বেনজোপাইরিন গলার ভেতরে 
যায়। ৰ 

আমোরকার একজন নাক-গলা-কান বিশেষজ্ঞ ডান্তারের মতে 
প্রদাহের কারণটা সিগারেটের প্রকারভেদের বা তার মার্কার উপরে ভর 
করে না, নি্ভ'র করে কিভাবে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে তারই উপরে। 
সিগারেটের ধোঁয়া ধারে da টানলে বা ধোঁয়া অজ্পক্ষণের জন্য মুখের 
বা ফুসফুসের ভিতরে রাখলে বেনজোপাইরিনএর উৎপত্তি খুব 
অল্পই হয়। আবার খুব তাড়াতাঁড় অর্থাৎ গাঁজা টানার মত টানলে 
এবং ধোঁয়া বেশিক্ষণ ধরে মুখের ও ফুসফুসের ভেতর আটকে রাখলে 
অনেক বেশি পরিমাণ বেনজোপাইরিনের উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা থাকে , 
আর তাতে গলা ফুসফুস ও জিভের প্রদাহজাঁনত নানা রোগ হয়। *, 
যাঁরা অল্প পাঁরমাণে ধূমপান করেন তাঁদের এসব রোগ খুব কমই হয়। 
যাঁরা এসব রোগে ভোগেন তাঁদের অনেকে মনে করেন, যে-সগারেট 
খাওয়া তাঁদের অভ্যাস তার বদলে অন্য সিগারেট খেলে বুঝ এ ধরনের 
প্রদাহের হাত থেকে রেহাই পাবেন। তাই তাঁরা ক্রমাগত নতুন নতুন 
মার্কার সিগারেট খেতে থাকেন কিন্তু তাতেও কোন ফল পান ATL” 


হজমের গোলমাল, পেটে আলসার ইত্যাদি 


বোঁশ ধূমপানে সত্যিই হজমের গোলমাল হয় ক না এ প্রশ্ন 
অনেক চিকিৎসকও করেন। কল্তু সিগারেট খাওয়ার পর 'ক্ষদে যে! 
কমে যায়, সেটা লক্ষ্য করা গেছে। ক্ষিধে পেলে পাকস্থলাঁর কুণ্ডন 
হয়, কিছু খেলে সে কুণ্ডন থেমে যায়। সিগারেট বেশি খেলে এই 
কারণেই খাওয়ার ইচ্ছে কমে যায়! তা ছাড়া সগারেট-সেবীরা 
সিগারেট ছেড়ে দেবার পর তাঁদের ওজন বাড়ে, স্বাস্থ্যের 'উন্নতি হয়, 
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এটাও দেখা গেছে। সিগারেট খাবার পরেই পাকস্থলীতে অম্লজারক 
রসের বৃদ্ধি হয় ব'লে বৌশ সিগারেট খেলে আমাদের বুক জবলতে 
MEL অন্লজারক রসের আধিক্য হেতু পেটে আলসার বা ঘা হয়। 
তাই যাঁরা সিগারেট বেশি খান, তাঁদের এই রোগে বোশ ভূগতে দেখা 
যায়। আমৌর্কার কোন কোনও হাসপাতালে এইসব রোগীর 
চিকিৎসার আগে সিগারেট খাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। 
শুধু তাই নয়, ব্যবস্থানূযায়শ সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে রাজী না 
থাকলে তাঁদের চাকৎসার জন্যে STS করা হয় না। দেখা গেছে অন্য 
কোনও চিকিৎসা না ক'রে শুধু সিগারেট খাওয়া বন্ধ রেখেই অনেক 
সময় রোগীর এসব উপসর্গ দূর হয়। বোস্টন শহরে এক ভদ্রলোক 
পেটের ঘায়ে ভূগছেন_এই রকম উপসর্গ নিয়ে এক বিশেষজ্ঞের কাছে 
উপস্থিত হন। এক্সরে করার পর পেটের ভিতরে ঘা হয়েছে 
সন্দেহ ক'রে তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার করা হয়! কিন্তু কোনও ঘা না 
পাওয়াতে পেট সেলাই ক'রে দেওয়া Val উপসর্গের কিন্তু কোনও 
উপশম হ'ল AT! তখন তাঁর সিগারেট খাওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল 
এবং কিছুকাল পরে যন্্ণারও লাঘব হ’ল। কয়েক মাস ভাল 
থাকবার পর, একেবারে সেরে গেছেন মনে ক'রে আবার যেই তিনি 
সিগারেট ধরলেন অমান তাঁর পুরানো উপসর্গও আবার দেখা 'দিলে। 
তখন ডান্তাররা তাঁকে জাবনে আর 'সগারেট না খাবার পরামর্শ 
দলেন। সেই উপদেশ মেনে ভদ্রলোক আজ পর্যন্ত বেশ সুস্থ আছেন। 


ব্যায়ামবিদ ও খেলোয়াড়দের পক্ষে ধূমপান ক্ষতিকর কিনা 


যেসব খেলায় দমের প্রয়োজন হয় বেশি, তাতে ধূমপায়শীরা সহজে 
ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বলাতে খেলাধূলা সম্পর্কে ধূমপানের ফলাফল 
সম্বন্ধে নানাক্ষেত্রে নানাভাবে পরীক্ষায় এ সত্য প্ৰমাণিত হয়েছে। 
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o বেণি পিন dra করলে ইদেমনের এ নাড়ি রত এক a 
চাপের কোনও তারতম্য হয় কি না সে সম্বন্ধে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ 
থাকলেও ধূমপানের পরেই যে ZA ও নাড়ীর গাঁত এবং রাড 
প্রেসার বৃদ্ধি পায় তা" কেউই অস্বীকার করেন না। একটি সিগারেট 
খাবার পর নাড়ীর গতি সাধারণত প্রতি মানিটে দশ থেকে সময় সময় 
_আটাশ বার পর্যন্ত বাড়তে দেখা যায়। বহুদিন ধারে যাঁরা ধূমপানে 
অভ্যস্ত তাঁদের মধ্যে, নানা রকমের SACHE রোগের প্রকোপ 
_অধূমপায়ীদের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি। এইসব রোগের ভিতর ৭ 
কুকের ধড়ফড়াঁন, বুকের ব্যথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সিগারেট 
বা তামাক সেবনের পরই রক্তের চাপ যথেষ্ট বৃদ্ধ পায়। যান যত 
রাড প্রেসারে ভোগেন, সিগারেট খাবার পর তাঁর রক্তের চাপের 
তা আমাদের শরীর যেভাবে ধারে ধীরে মানিয়ে নেয়, রক্তের = 
পর অনিষ্টকারতার বেলায় তা হ'তে দেখা যায় না। 
_ রন্তের চাপের এই বৃদ্ধি স্থায়ভাবে থাকে না; সিগারেট খাওয়া 
বন্ধ করবার পর ধীরে ধারে স্বাভাবিক অবস্থায় ফরে আসে। এই 
ই কারণে যাঁরা খুব বৌশ রাড প্রেসারে ভুগছেন তাঁদের সিগারেট খাওয়া 
খবৰ নিরাপদ নয়। 
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শ্রীনিকেতন 


In 


১০ 
১১ 


কুষ্ঠক্লিনিক 


WAR (সবকারী) 
ৰেলডাঙ্গা (জেলাবোর্ড) 


” 


” 
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খানা মহকুমা 
LEPE সদর 
বেলডাঙ্গা 1) 
ভগবানগোলা লালঘাগ 
সাগবদীঘি জঙ্গীপুব 
জঙঙ্গী সদর 
কাদ্দী কান্দী 
ভবতপুর ss 
শালবনী সদব 
গডবেতা ” 
গোপীবল্রভপুর ঝাড়গ্রাম 
"taz 59 


গুৱা (areas) es 


হাওড়! 
নার (খানা হাসপাতাল) ৰাগনান 
aa 


টা: ER 3 : গোঘটি। a 





আখেলোয়াড 


ভারত ও রজতজয়ন্তণ দলের চতুর্থ ক্রিকেট ঢেচ্ট ম্যাচ 


ই জানুয়ারি মাদ্রাজে। ভারতীয় দলে অংশগ্রহণ করেন * 
কে Añana, ভি এল মঞ্জরেকার, সি ডি গোপীনাথ, পি 
মারগর, জি এস রামচাঁদ, এ কৃপাল সিং, আর fa কেনা, 
ফাদকার, গোলাম আমেদ (অধিনায়ক) ও এস পি TT! 


এর পূর্বে ভারত ও রজতজয়ন্ত দল উভয়েই একটি ক’ 
জয়লাভ করায় এবং একটি টেস্ট খেলা অমামাংীসতভাবে শেষ ₹ 
এই খেলাটির আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। ভারতীয় দলের নবানৰ 
অধিনায়ক গোলাম আমেদ টসে জয়লাভ ক'রে নিজ দলকে ব্যাট 

ঠান। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হবার আধঘণ্টা আগে ভা 

> উইকেটে ৪৪০ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে 
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রামচাঁদ ৯৬ রান ক'রে TE ৪ রানের জন্যে AAA করবার PÍO থেকে 
বণ্চিত হন। নবাগত তরুণ খেলোয়াড় কেন'র ব্যাটিংও খুব উপভোগ্য 
হয়। , 
ইনিংসের খেলা শুরু করে ২২২ রানে সকলে আউট হয়ে যায়। 
অস্ট্রেলয়ার খ্যাঁতষান ব্যাটসম্যান কেন মিউলম্যান ছাড়া কোন 
খেলোয়াড়ই ব্যাচিং-এ ARA করতে পারেন AT িউলম্যান ১২৪ 
রান ক'রে দলের পতন অনেকাংশে রোধ করেন। MOS ১৬ রানে 
৪ট উইকেট এবং গোলাম আমেদ ৫১ রানে টি উইকেট দখল করেন। 


ফলে রজতঙ্ঞয়ন্তী দলকে “ফলো অন” করতে হয়! ভারতায় 
দলকে জয়লাভের পথে এঁগরে “নিয়ে যেতে হবে এই দৃঢ় আশা বুকে 
নিয়ে অধিনায়ক গোলাম আমেদ গুপ্তের সহযোগিতার যে নিদারুণ 
আক্রমণ শুরু করেন, সেই আক্রমণের মুখে বিপক্ষের খ্যাতিমান ব্যাটস- 
ম্যানেরা একের পর এক আউট হয়ে যেতে থাকেন। এই ভাবে ১৬৮ 
রানে খেলা শেষ হবার আড়াই ঘণ্টা আগেই রজতজয়ন্ত দলের 
দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়ে যায়। ফলে ভারত এক ইনিংস ও. 
৫০ রানে জয়লাভ করে। 


অধিনায়ক গোলাম আমের মাত BR রানে OTS উইকেট দখল করে 
বোঁলং-এ অভূতপূর্ব নৈপুণ্যের পাঁরচয় দিতে সমর্থ হন। উভয় 
ইাঁনংসে গোলাম আমেদ ১২টি উইকেট লাভ করেন। 


ভারত ও ব্রক্ততজয়ন্তী দলের পণ্চম বা শেষ ভেস্ট ম্যাচ 


ACT বা শেষ টেস্ট ম্যাচ শুরু হয় ICHS গত ৩১এ জানুয়ারি 
থেকে । এই HOG ম্যাঁটং উইকেটে খেলা' হয়। ভারতায় দলে অংশ 


৩৬৪ 


APA: ফালে, ১৩৬০ 


গ্রহণ করেন পি রায়, "পি পাঞ্জাবী, মুস্তাক আলী, আর কেনা, পি 
উমরিগড়, রামচাঁদ, ফাদকার, - সুর্য নারায়ণ, প্রকাশ ভাণ্ডারী, পি জি 
যোশী এবং এস পি গুপ্তে। অসময়ে বৃম্টর জন্যে প্রথম দিনে খেলা 
আরম্ভ করা সম্ভব হয় ATI 


ভারতীয় দলের জন্যে এই টেস্টে আঁধনায়ক নিৰ্বাচিত হন ফাদকার। 
ভারত প্রথম ব্যাটং শুরু ক'রে প্রথম ইনিংসে ৪১৬ রান সংগ্রহ করে। 
এর মধ্যে তরুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান পি পাঞ্জাবী প্রথম টেস্টে অবতীর্ণ 
হয়ে ১০৭ রান ক'রে HG করবার SOY অর্জন করেন। এ ছাড়া 
or আলীর ৫৮ রান, উমারগড়ের ৮৭ রান এবং ফাদকারের ৬৩ 
রানও উল্লেখযোগ্য হয়। এর পর রজতজয়ন্তী দল তাদের প্রথম 
ইনিংসের খেলা শুরু ক'রে ৩৪৫ রানে সকলে আউট হয়ে ষান। 
Faser এই টেস্টেও ১৩১ রান ক'রে ব্যান্তগত শত রান ও দলের 
সবথেকে বোশ রান সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। এরপর ভারত দ্বিতীয় 
ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে ২ উইকেটে ১৬৮ রান করবার পর 
rom সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলা শেষ হবার এক ঘন্টা আগে 
ব্যাট করবার সুযোগ পেয়ে রজতজয়ল্তী দল ৩ উইকেটে ৬৪ রান 
করবার পর খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় এই টেস্টাট 
অমীমাধীসতভাবে শেষ হয়। 


এই Gt অমণমাধীসতভাবে শেষ হওয়ায় ভারত 'রবার লাভের 
যোগ্যতা অর্জন করে! দুই দলের মধ্যে পাঁচাট টেস্টের মধ্যে ভারত 
frat ও মাদ্রাজ টেস্টে জয়লাভ করায় এবং বোম্বাই ও লক্ষেনীএর 
টেস্ট অমশমাংীসতভাবে শেষ হওয়ায় এই জয়লাভ সম্ভব হয়। অবশ্য 
কলকাতা টেস্টে ভারত পরাজিত হয়। 


৩৬৫ 


AP: তয় FE, ১১শ সংখ্যা 


প্রধানমন্ত্রীর একাদশ ও রজতজয়ন্তখ দসের প্রদর্শনঈ ক্রিকেট খেলা 


ইডেন উদ্যানে গত YE, ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ার প্রধানমল্তীীর দলের সঙ্গে | 
এই খেলাটি প্রধনমন্তীর সাহায্য ভাশ্ডারের জন্যে অনুষ্ঠিত হয়। 
প্রদর্শনী খেলা হ'লেও সনন্দর পরিবেশ ও Cle প্রাতদ্বন্বিতার জন্যে 
খেলাটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়োছল। খেলায় প্রধানমন্ঘর দল চার 
উইকেটে জয়লাভ FA! 


প্রথমে রজ্বতক্রয়ন্তী দল ৩৬১ রানে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ 

করলে প্রধানমন্ত্রীর দলের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫০ রানে শেষ হয়ে 
ষায়। রজতজয়ন্তী দল ২য় ইনিংসে ৪ উইকেটে ১৫০ রান করে 
অর্থাৎ ৩৬৮ রানে অগ্রগামী থেকে তৃতায় দিনে প্রধানমন্ত্রীর দলকে 
ব্যাট করবার সুযোগ দেয়। ভারতীয় দলের খেলোয়াড়েরা rates 
সময়ের ১২ falas আগেই প্রয়োজনীয় রানসংখ্যা সংগ্রহ করায় প্রধান- 
sala দল ৪ উইকেটে জয়ী হয়। কেনী (৯২), রামচাঁদ (৭৮ নট 
আউট), মুস্তাক আলী (৬০) এবং মানকড় (৫৮) ঝড়ের বেগে রান 
ক'রে এই জয়লাভকে সম্ভব করেন। শেষ দিনের খেলা উত্তেজনা ও 
আনন্দের মধ্যে শেষ হয়। 


_ হাঁক 
ক্রিকেট খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কলকাতা ময়দানে 
শুরু হয় হাক খেলা। এবার ৯ই ফেব্রুয়ার থেকে প্রথম বিভাগীয় = 
হাঁক লশগের খেলা হচ্ছে। শুধু বাশুলা নয় ভারতবর্ষে 


ফুটবল খেলায় সবথেকে বোশ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেলেও 
একমাত্র হাঁক খেলাতেই ভারত আন্তজ্গীতক সম্মানের অধিকারী | 


Yoo 


_, PAR PA, ১৩৬০ 


পরপর পাঁচটি অলিম্পিকে ভারত বিশ্বাবজরাঁ। কিন্তু অত্যন্ত 
" দুঃখের কথা বাঙলা দেশের বাঙাল ছেলেরা আজও এ খেলায় তেমন 
পারদর্শী qa 'বাভন্ন রাজ্য থেকে ভাড়াকরা খেলোয়াড় এনে 
+দল'য় সমর্থকদের কাছে যত বাহবাই পাওয়া যাক না কেন তাতে 
দেশের নবীন খেলোয়াড়দের কোন সুবিধা হয় না, পরন্তু খেলবার 
সুযোগ না পেয়ে বহ: প্রতিভাবান খেলোয়াড় নষ্ট হয়ে ষায়। 


বর্তমান বছরে হাক কর্তৃপক্ষ অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড়দের 
বাঙলায় খেলা সম্বন্ধে নৃতন বাঁধানষেধ প্রচলন করেছেন। আশা 
ala কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আঁবচালত থেকে বাঙলার হাঁক খেলার 
মানকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করবেন। 


) ৷ 
| আ্যাথলোটক স্পোর্টস 

গত Sol ফেব্রুয়ার কলকাতা বশ্ববিদ্যালয়ের আযাথলেটিক 
স্পোর্টস তাঁৱ প্রাতদ্বান্দতা ও উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়। স্কটিশ 
ও সেন্ট ER কলেজ দলগত চ্যাম্পিয়ানীশপের জন্যে ole 
প্রাতিদ্বান্দবতা করবার পর এক পয়েন্টের ব্যবধানে স্কাঁটশচার্চ কলেজ 
" দলগত চ্যাম্পিয়ানীশপের গৌরব.”লাভ করে। িনাঁদনের এই 
অনুষ্ঠানে মোট ADO রেকর্ড প্রাতণ্ঠিত হয়। 


"এবং ক্লাবের মাহলা ও ছাত্রীদের বাৎসারক স্পোর্টস গত ৩০এ 
RAAT মোহনবাগান-ইস্টবেঞ্গল মাঠে শেষ হয়। এই বৎসরে 


৩৬৭ 


300 hos দৌড়ে ana ক্যাচাট্‌র নু > re ser 7 


উৎকৃষ্ট দ্দাতের মাজন 


¿ARS AA করে = 


IRA AA = 
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তৃতীয় বৰ্ষ 
১২শ সংখ্যা 
















রি পারতো ; তাতে খাওয়ার আরাম একট; ব্যাহত হলেও গুরুতর 
_ সম্ভাবনা হয়তো ছিল না। এখন কিন্তু প্রীত বেলাই অন্নব্যঞ্জন সদ্য 
- রান্না করে সদ্য খেয়ে ফেলতে হবে। রেখে দেবার যো নেই। তি 
ঘণ্টা অতাঁত না হ'তেই তা খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। 
খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ ও সমুগন্ধটককু তিরোহিত হবে; তার এৰ 
ee Ee খেকে চা দি pe ১ 
oca ul ll 7 
PACH রান্না করা চলতে পারতো । গরমের দিনে তা করার কল্পনাও করা . 


যায় না। সুতরাং গরমের দিনে দ:'বেলাই টাটকা বাটনা বেটে হি 





O ব্য, ১২শ সংখ্যা 


শীতের Ma নিমন্দ্রণ খাওয়াটা তত ভয়ের নয়, যতটা গরমের 
'দিনে। 


যাঁরা বাজার থেকে চালানী মাছ কিনে খান তাঁদের পক্ষে বাজার 
করার ব্যাপারে অধিকতর সাবধান হবার দিন এলো। কারণ, বরফের 
সাহায্যে মাছকে MIPS রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্তেও সাবধানতার 
সামান্য বিচ্যাত qo গিয়ে বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কাও থাকে । বরফের 
বাক্স বা TS থেকে বার ক'রে কেটে কেটে fale করার সময় আর 
মাছকে বরফে রাখা হয় না। সেই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবার. 
পর মাছের সেই মৃত বা কাঁতত দেহে পচন শুরু হওয়া Talon নয়। 
সে অবস্থায় ভালো ক'রে পরীক্ষা করে আবকৃত মাছ কিনে আনা 
আঁভজ্ঞতা, ধৈর্য ও সাবধানতাসাপেক্ষ | 

গরমের দিনে দুধ ও ডিমকে আঁবকৃত পাবার ও খাবার জন্যে 
বিশেষ সচেতন থাকার দরকার হয়। ফলের ব্যাপারেও তাই। 


“যান রাঁধবেনু, তাঁর শারীরিক কষ্ট শীতের দিনের তুলনায় = 


গরমের দিনে অনেক বোঁশ ; তাদের সে কম্টকে আবার অনাবশ্যকভাবে 
বাঁড়য়ে তোলে অবহেলার ACA বানিয়ে-তোলা আমাদের ATA A 
অনাবশ্যকবোধে AA হাওয়া-চলাচলের ব্যবস্থা বিশেষ রাখা 
হয় না-ই বলা চলে। 

গরমের দিনে কলেরার ভীত আমাদের জীবনে একটা আঁভশাপ। 
তাই এ সময়ে আহার্য ও পানীয় সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া 
আবশ্যক। গরমের দিনে যেখানেসেখানে সরবত খেয়ে, বরফ-জল 
খেয়ে, পথে ঘাটে ফেরি-ওয়ালার কাছে কাটা ফল খেয়ে, হোটেলে 


দোকানে তোর রাধা খাবার খেয়ে আধপাকা বা মজে-যাওয়া ফল , 


খেয়ে অথবা বাজার থেকে কেনা ফলকে নির্দোষ ক'রে না ধুয়েই খেয়ে 
কলেরা বাধাতে কত লোককেই দেখা যায়! 


৩৭২ 


t 
( 





ut £ চৈত্র, ১৩৬০ 


পুকুরের বা কুয়োর জল যাঁদের খেতে হয় তাঁদের পক্ষে সে জলকে 
আগে উননে টগবগ করে না ফুটিয়ে নিয়ে খাওয়া সাংঘাতিক 
'িপজ্জনক। অবশ্য তাই ব'লে তাঁদের গরম জল খাবার দরকার নেই। 
নির্দোষ RÍOS ঠাণ্ডা করেই তাঁরা তা খাবেন। আর বরফ 
জানিসটাকে সন্দেহের চোখে দেখে বৰ্জন করাই ATA) কে ষে 
কাঁ জলে St পদ্ধাঁতিতে বাঁনয়েছে কে জানে? 


শহর অঞ্চলে যাঁদের সারাদিন বাইরে বাইরে কাজকর্ম করতে হয় 
তাঁদের যখন ক্ষিধে পেলে বাজারের খাবার খেতেই হয় তখন কলেরা 
সংক্রমণের সম্ভাবনা এড়াবার শ্ৰেষ্ঠ উপায় হচ্ছে আগেভাগে কলেরার 
টিকা (ইনজেকশন) নিয়ে নেওয়া ৷ 


বাজারের কেনা তারতরকারর মাধ্যমে যে সংক্রমণ সম্ভাবনা, তাকে 
এড়াবার সহজ উপায়, পটাশ পারমাহ্গানেট-মেশানো জলে সমস্ত 
সবজকেই প্রথমে অন্তত ১৫-২০ 'মীনট ভাঁজয়ে রেখে পরে সেগুলো 
বেশ ভালো ক'রে ধুয়ে নিয়ে তবে রান্না করা। যেসব ফল না রে'ধেই 
খাবার কথা, সেগুলোকে অনুরূপ পদ্ধাঁততে ধুয়ে নিতে হবে। 

দুধকে কাঁচা খাওয়া HALT চলবে না এমনাঁক অল্প গরম ক'রে 
নিয়েও নয়। রীতিমত Da নিয়ে তবে দুধ খেতে হবে। পাস্তুরাইজ 
করা দুধের কথা অবশ্য স্বতল্ল। তবে সাবধান থাকতে হবে যে খাওয়ার 
আগে পর্যন্ত সে দুধ দুষিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা না ঘটে। 

কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, রামাঘরের গোপন AAI দিয়েও 
পাপ ঢোকবার অবকাশ থাকতে পারে। সে সম্ভাবনাও এড়াতে হবে। 
সচেতন থাকতে হবে চা বা দুধ ছাঁকবার ছাঁকান বা কাপড়ের টুকরো, 
APMP মুছে নেবার এবং অন্যসব প্রয়োজনের ন্যাতা’গনালর সম্পর্কে ৷ 
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এগুলো প্রাতিবেলাই নিৰ্দোষ ও নিৰ্গশ্ধ থাকা চাই। ওগুলোকে ওই- 
ভাবে ধুয়ে কেচে নেওয়া সম্ভব যাঁদ না হয় তা হ'লে প্রাতবেলা বদলানো 
ছাড়া আর কাঁ করা বেতে পারে? ; 

পানীয় জল E খাওয়া হ'ল অথচ fy বাসনগুলোকে দুষিত 
জলে মেজে তুলে Ma গেল--এ বড় সাংঘাতিক কথা! বাসনে খাবার 
রেখে খেতে হবে, সুতরাং বাসনও ধৌত হওয়া চাই fey জলেই। 
ও পথ দিয়ে যেন রোগ না আসে। 

তবুও একটা পথ বাঁক রইলো। সেটা হচ্ছে রান্নাঘরের নদমা। 
A পথে ঢুকতে পারে আরশদলা, PAE, SHA এমনকি RIO HAAS | 
তারা 'বচার-আচারের ধার ধারে না, ছোঁওয়াছায়র বালাই রাখে না! 
কিন্তু কোথা থেকে এসে কিসে মুখ 'দচ্ছে সে খেয়াল তারা না করলেও 
TEA অবশ্যই করবেন। 

তাই সাবধানে FRAG খাবার-দাবার খাওয়ার আগে পর্যন্ত 
চাপাচুপি দেওয়ার ALVA করতে পারলে শুধু এদের ছোঁয়াচ নয়, 
মাঁছ-টকৃটাকর ছোঁয়াচও এড়ানো যাবে। 


ভ্রম সংশোধন 


গত মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘শিশুর উদরাময়’ শীর্ষক 
স্নচনার লেখিকার নাম AA Am বায়”-এর স্থলে ভ্রমক্রমে 
শ্রীমতী লীল! বায়’ ছাপা হয়েছিল এবং “আগামী অলিম্পিক’ 
As রচনার লেখক ‘Baty বরধন,-এর নাম বাদ পড়েছিল 
TA আমরা দুঃখিত । 
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es cals ier at কালো আমাদেৰ কৱ 
ব এমন সব কাজ যাতে চাঁরতাৰ্থ হবে শশুর এই সহজাত efe 
চ তার কাজ তাকে এগয়ে নিয়ে যাবে সমাজের শঙ্খলার দিকে 
একটা সহজ উদাহরণ নেওয়া যাক; ছোট ছেলেরা চিৎকার কর 
ভালোবাসে; অনেক সময় নিতান্ত অকারণ পুলকেই নাকি a 
চিৎকার করে ছেলেরা। শৈশব থেকে বহ; দূরে বসে বয়স্করা হ 
! ভুলে যেতে পারেন যে, ছেলেরা এই তথাকাঁথত অসঙ্গত আচরণে ক 










মজাই পায়। কিন্তু মজা যে পায় তাতে সন্দেহ নেই এবং এই মজা থেকে a 
_ তাদের একেবারে বাণ্ডিত করাটা ঠিকও নয়। তবে এ চিৎকারকেই 
সংহত ক'রে ate গান ও আবৃত্তির ভেতর নিয়ে আসা যায় তা হ'লে 





যাতে সে সমাজের পক্ষে প্রলয়ংকর না হয়ে, কল্যাণকর হয়ে উঠতে _ 
পারে। এ যেন সর্বনাশা দামোদরকে বোধে নিয়ে দেশের ও দশের 
৩ পিক : 
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আমরা মনে কাঁর শিশুর পক্ষে উচিত হ’লো আমরা যা বাল তা করা, > 
আর আমরা যা কাঁর তা AT করা। কিন্তু এর মুলে কি আত্মপ্রবণ্ঠনার ( 
ate নিহিত নেই? যে-আমরা বাল “হারামজাদা চাকরটাকে মেরে না 
তাড়ালে চলবে না,” সে-আমরাই অবাক হয়ে যাই শুনে যে, আমাদের 
ছোট ছেলে চাকরকে বলছে, “এই হারামজাদা ফটকে!” যে-আমরা 
ছেলেদের অবান্তর কথায় তেলেবেগুনে RA উঠে তাকে বকে বকে 
তাঁড়য়ে দি, সেই-আমরাই অবাক হয়ে যাই তার আস্পর্ধা দেখে, যখন 
আমরা তাকে তার TR কাজ বা খেলা থেকে তুলে আনতে চাইলে সে 
আমাদের মুখে মুখে উত্তর দিতে থাকে। যে-আমরা অবলীলাক্রমে = 
ছেলেদের “ফাঁকি” দিতে farm দ্বিধা বোধ কার না, সেই-আমরাই 
চোখ কপালে তুল যখন আমাদের ছেলেরা RN কথা ব'লে আমাদেরই 
“ফাঁকি” আমাদের হাতে ফেরত দেয়। | 

কাজেই আমরা আমাদের ছেলেদের ভেতর যে-রকম আচরণ দেখতে 
চাই, দিনের পর দিন আমাদের নিজেদের আচারে ব্যবহারে কথাবাতায় 
তাই তাদের কাছে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তা না হ’লেই ছেলেদেরকে 
অবাঞ্ছিত আচরণ করতে দেখবার জন্য তোর থাকতে হবে। 

এখানে “বাবা” সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা দরকার। শশুর কাছে ' 
“বাবা” একজন সর্বশক্তিমান পুরুষ_বড়দের ভগবানের মতো। সর্ব 
“fered “বাবা”কে ভয়ও করে যেমান, ভালোবাসেও তেমান। আর বড় 
হয়ে “বাবার” মত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সেজন্যই শশুর মনে হয়ে ওঠে 
দুর্দমনীয়। শিশুর জীবনে “মা” আছেন ওতপ্রোতভাবে জাঁড়য়ে। 
কাজেই মার দরকার হ’লো তার কাছে কাছে থাকা! মাকে ছাড়ার মত, . 
হারানোর মত ভয় তার আর কিছু নেই; মার কোল হ’লো তার পরম 
আশ্রয়। মা না থাকলে কে তাকে বাঁচাবে তার মনের যত যক্ষ TS ভূত 
পেত্নীর হাত থেকে? মার কোলে বসা যেন লক্ষণের গণ্ডার ভেতর 
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+ বসে থাকা। মা হ'লেন ভালবাসার প্রন্বণ। কিন্তু বাবার বেলা সে 
কথা খাটে না। যাঁদও বাবা ভালোবাসেন তাকে প্রাণ ভ'রে, তবুও সে 
দোষ করলে কিন্তু তাকে শাস্তি দিতেও পেছপা হন না। একদল 
মনোবিজ্ঞানীর মতে তো এ শাস্তি না পেলে শাস্তি পাওয়ার জন্যই 
ছেলে আরও দোষ করে। ছেলের মনে বিবেকী সমাজের সুব্যবস্থা 
পারকজ্পনার যে ইমারতাঁট গ'ড়ে উঠছে তার ভিতের BU জোগান বাবা। 
তার মনে বিবেকের সঙ্গো প্রবৃত্তির যে দ্বন্ শুরু হয় তার অবসান 
ক'রে দেন বাবা। ছেলেরা ঠিক অনুধাবন করতে পারে বাবার ভালবাসার 

= ভেতর দিয়ে এই শাস্তির প্রয়োজনট:কু; ছেলেকে শাস্তি দিতে পেছপা 
হন কে? Ra ভয় পান। ছেলেকে শাস্তি দিতে দ্রকমের লোক 
ভয় পান। একদল, যাঁরা ভাবেন হয় তো তাঁরা শাসিত দিতে গয়ে এমন 

_ অপরাধ ক'রে বসবেন তাঁদের শশুর কাছে যাতে সে শুরু করবে বাবাকে 

+ ঘৃণা করতে; এই নতুন যুগের আত-সাবধান বাবার মনের কথা হ’লো 
এই ৷ কিন্তু একট; তাঁলয়ে দেখলেই দেখা যাবে, এ হচ্ছে তাঁদেরই মনের 
গোপন রহস্যের ফল। আসল কথা তাঁরাই ঘৃণা করেন নিজের বাবা 
মাকে, আর সেই পাপই TATA মনের তলা থেকে কলকাঠি নেড়ে তাঁদের 
ক'রে তোলে yl! 

আর একদলের লোক, যাঁরা শাস্তি দিতে ভয় পান তাঁরা আসলে 
হলেন TO পাছে তাঁদের সেই মনোবাত্ত বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে 
সে ভয়েই তাঁরা নিজেরাই কাঁপতে থাকেন অপরাধশ শিশুর কাছে। 

শাস্তি সম্বন্ধে বড় কথাই হ’লো যে দোষের সঙ্গে যেন শাস্তির 
নির্ভেজাল নিকট সম্পর্ক থাকে। এর মাঝখানে যেন নিজের মতবাদ, 
মেজাজ বা শাশুড়ী বউ ননদ স্বামী বা প্রাতবেশীর উপরের রাগটা 
জড়ানো না ACE] তা ছাড়া কোন শাস্তির সঙ্গেই কোন রকমে মার 
সঙ্গে শিশুর 'বিচ্ছেদ-সম্ভাবনার বা মার ভালোবাসার সমাস্তির লেশমান্র 
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ইঞ্গিত থাকলে চলবে না। শিশুর মনের বড় “বিশ্বাসকে বড় আশাটিকেই 
রামপ্রসাদ গানে বেধে বলেছেন, “কুপূত্র যদ্যাপ হয় কুমাতা কদাপি নয়”। 
ছেলেদের মনের গঠনের পরিবেশ রচনার পক্ষে এর থেকে বড়, এর থেকে 
ফলপ্রসূ কথা বুঝ আর কিছু নেই। 

শাস্তি কি ধরনের হবে সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা ষাক। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কালে শাস্তির মান faa, “বেতটি বাঁচয়েছ Te 
ছেলেটি 'বিগড়েছে”। তারপরে আমরা র্জ্ঞান মনের কথা জেনোঁছ, 
জেনোছি যে শিশুর সমস্ত কাজের উৎস হ’লো নিৰ্জ্জন মন; তার TA 
মনে যে সনন্দ উপসুন্দের A লেগে আছে তারই দু'একটি প্রকাশ 
পায় HOT হয়ে। কাজেই শাস্তর প্রধান কথা হ’লো জানতে হবে 
কেন ছেলেটি এ দোষ করছে। তার এ ভুল কেন হচ্ছে এবং ক করলে 
তাকে সাহায্য করা যায় এ দোষ শোধরাতে। এটাও আমরা বুঝতে 
শিখোঁছ যে শিশু প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে শোধরাতে। কিন্তু 
সব সমস্যার সমাধানই তো সবাই ঠিকমত করতে পারে না। সমাধানের 
ভুলই প্রকাশ পায় ছেলের MOTTO শাস্তির গোড়ার কথা হ’লো 
ছেলেকে বোঝাতে হবে যে, সমাজে থাকতে গেলে সে যা করছে তা চলবে 
না; সম্ভব হ'লে জানাতে হবে তার সমস্যার সাঁত্যকারের সমাধান THI 

এইখানে দম একটা খারাপ শাস্তি বা যে শাস্তি নৈব নৈব চ'-সে 
সম্বন্ধে বলাঁছ। ঘরে বন্ধ ক'রে রাখার মত পাপ আর নেই। ঘরের 
ভিতর ছেলেকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ক'রে দেওয়া 
তো হামেশাই হয়ে থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছেলেটির মনের 
বিরাট পাঁথবাঁ হয়ে যায় খর্ব ছোট, পারিমিত_ সে ওঠে হাঁপিয়ে এবং 
উত্তরকালে কোন বন্ধ জায়গায় গেলে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। 
আমরা জানতেও পারি না তথন কাঁ সাংঘাতিকভাবে তাকে WY করতে 
হয় কোন ঘরের ভেতর কাজ করতে, রেলের কামরায় এক জায়গা থেকে 
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আর এক জায়গার যেতে। এ শাস্তির উলটোটাও কম খারাপ নয়? 
রাগ ক'রে ছেলেকে বাঁড়র বাইরে বের ক'রে দেওয়ার ফল কাঁ বিষম 
হ'তে পারে তাও আমাদের ভাবা দরকার । সুখের শান্তির আবহাওয়া 
থেকে স্নেহহণন, পারজনহাীন বৃহৎ বাহিরে এসে সে নিজেকে নিতান্ত _ 
অসহায় মনে করে এবং এ অসহায় হওয়ার ভয় আর সহজে কাটিয়ে _ 
উঠতে পারে না। ফলে পরে মানসক AMO থেকে নিজেকে রক্ষা _ 
করতে তাকে যে কত বেগ পেতে হয় তা আমরা ক'জনই বা জানি? = ৰ 


aS 
গঠনের জন্য অপারহার্য। শিশু যখন তার সহজাত ee 
সংহত ক'রে সামাজিক জব হয়ে ওঠবার, চেষ্টা করছে, তখন তার সব 
বেশি দরকার হ’লো শান্তিময় জগৎ। কাজেই বাড়িতে অনবরত বং 
৮ হট্টগোল, হৈ চৈ শিশুর মনে িশঙ্খলার সৃষ্টি করে। ফলে তার ম 
গুলি হয়ে ওঠে আরও জটিল। এ থেকে তাকে মুত দিতে হবে 

















ভালোবাসা যাঁদ ayaa সুষ্ঠু ও সরল পাঁরবেশ রচনা ক'রে তুলতে 
পারে তা হ’লেই গ'়ে উঠতে পারে সুন্দর m সরল চারের _ 
ছেলেমেয়ে | অনবরত মতভেদ, ঝগড়া, পরপুরুষের বা পরনারণর সঙ্গে ee 
ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নিজেদের ভিতর বিরোধ, পান-দোষ, একের অপরের | 
প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা ইত্যাদি নিয়ে যে পাঁরব্শে, সে পাঁরবেশের মধ্যে : 

} গড়ে উঠতে পারে কেবল অসামাজিক চোর, ডাকাত, লম্পট। 








panes 


gor 


5 লেরা ae ছোঁয়াচে রোগ। কারো কলেরা হ'লে সে রোগীর 
ভয়ানক দাস্ত ও বাঁম হ'তে থাকে। ফলে রোগী অবসন্ন a 
অতি ক্ষুদ্র বাঁজাণু দ্বারা. এই রোগ : সংক্লামিত হয়। * 


ন নাম “কচেস্‌_ কমা ব্যাসিলাস”। রোগীর মলমত্ৰ ও ae 


জা এই রোগের ELA তার দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে 
আর রোগের বাঁজাণ; পানীয় এবং খাদ্যের সঙ্গে সুস্থ ব্যন্তির 





Tat শর করতে হয়, তা হ'লে, mes A 
রে পৰ ফলা সান দিযে জা হাত কয বাজ 3 
ওষুধ দিয়ে হাতকে শোধিত করে নেওয়া উচিত।. কারও বাঁম ও দাস্ত ¿ 
কত co en ste যা 


ফেলে একটি a রাখা উচিত। কলেরা রোগীর মল ও | 
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তার দ্বারা দুষিত দ্ুব্যাদকে অন্তত দু ঘণ্ট'কাল ব্লাচিং পাউডার 
সলিউশন প্রয়োগে শোধিত করুন কলের ।রোগীর বাম ও মল- 
THAT কাপড়চোপড় পাড়িয়ে ফেলাই উচিত। এরকম কাপড়চোপড় 
পুকুরে, নদীতে কিংবা কোনও জলাশয়ে কখনই ধোওয়া উচিত নয়। 
বাড়িতে কারুর কলেরা হলে রোগীর ঘরের এবং সংশ্লিষ্ট স্থানের 
মেঝেতে TER পাউডার ছাড়িয়ে ঘর দালান ও বারান্দা প্রভৃতির মেঝেকে 
বীজাণুম্ন্ত ক'রে নিতে হয়। 


কলেরা রোগীর মলমূত্র এবং অন্যান্য সংক্লামত দ্রব্য স্পর্শ করার 
পর হাত দ:'খাঁন শতকরা এক ভাগ লাইজল মিশ্রিত জলে ধুয়ে 
IE ক'রে নেওয়া উচিত। কলেরা রোগটা হচ্ছে জল-বাহত 
রোগ । নিৰ্মল পানীয় জল সরবরাহের দ্বারা এই রোগ নিবারণ করা 
যায়। যে জলাশয়, নদীর ঘাট ও খাল সংক্রমিত হয়েছে কিংবা সংক্কামত 
হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হয় ব্লীচং পাউডার Rival সে-সমস্ত 
জায়গাকে ব’জাণুমুন্ত ক'রে নেওয়া উচিত। কুয়ার জলও শোধন ক'রে 
fats হয় পটাশ পারমাঙ্গানেট-এর RT! আর আঁত সহজে 
এবং কার্যকরভাবে জলকে TRATE করার উপায় হচ্ছে তাকে 
আগুনে EVE নেওয়া ৷ কাজেই কলেরার আক্রমণ থেকে বাঁচতে হ'লে 
পানীয় জল ফুটিয়ে নিয়ে, ঠান্ডা হবার পর তা পান করাই সবচেয়ে 
ভালো। CH, পানীয় জল কেন, কলেরার প্রাদুর্ভাবের সময় সমস্ত 
রকম খাদ্য ও পানীয়ই ভাল ক'রে সিদ্ধ ক'রে ও ফুটিয়ে নিয়ে খাওয়াই 
Cis | 


কলেরার হাত থেকে বাঁচতে হ'লে বাজারের তৈরি খাদ্য ও পানীয় 
গ্রহণও পাঁরহার করতে হবে। দেখতে হবে খাদ্যে মাছ যেন না বসে। 
কারণ মাঁছর সাহায্যে কলেরার বিস্তার ঘটে। কলেরা রোগীর বাঁম ও 
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মলে মাছি বসে। সেই মাছির দেহ আশ্রয় ক'রে কলেরার জীবাণু অন্য 
স্থানে ছড়িয়ে পড়ে! সেই মাছ যখন ওঁ জীবাণু বহন ক'রে আমাদের 
খাবারের ওপর বসে তখন Y খাবার দূষিত হয়ে যায়। পরে a খাবার 
খেলে দেহের মধ্যে কলেরার জীবাণু ঢুকে সুস্থ লোককে কলেরার রোগী 
ক'রে তোলে। কাজেই কলেরার হাত থেকে বাঁচতে হ'লে অনাবৃত 
অর্থাৎ “আলগা” বা TR অবস্থায় অনেকক্ষণ পড়ে ছিল এমন 
খাদ্য খাবার লোভ সামলাতে হবে। কারণ চোখে না দেখলেও “আ- 
ঢাকা” খাবারে নিশ্চয়ই মাছি বসোঁছল Ta ধ'রে নিতে হবে। আর 
মাছ বসলে খাদ্য দূষিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা । তা ছাড়া যেসব 
খাদ্য থেকে বদহজম হবার সম্ভাবনা তা খাওয়া ছাড়তে হবে! কাঁচা বা 
“মজা” ফল, বাস, পচা বা পচ্‌ ধরতে আরম্ভ করেছে এমন মাছ-মাংস, 
খাবার-দাবার খাওয়া চলবে না। GAS নোংরা জল খাওয়া তো 
নয়ই, তাতে বাসন মাজাও চলবে না। কারণ বাসন যে-জলে ধোওয়া হয় 
সে-জলও তো বাসনে লেগেই থাকে এবং খাবারের সঙ্গে তাও পেটের ' 
মধ্যে চ'লে যায়। এখন জলটা দুষিত হ'লে এ কারণে রোগও হ'তে 
পারে। আশ্চর্যের বৈষয়, অনেক লোক পান করবার জলটা সম্বন্ধে 
যতটা সাবধান, তার তুলনায় বাসনটা কি জলে ধোওয়া হচ্ছে, তা নিয়ে 
মোটেই মাথা ঘামাতে চান না। 


পেটের সামান্য অসুখের লক্ষণ দেখা দিলেই যদি চাকৎসকের 
শরণাপন্ন হওয়া যায় তা হ’লে 'িপদটা জাঁটল রকমের হয়ে ওঠবার 
আগেই অল্পের ওপর নিয়ে বেচে যাওয়া সম্ভব হয়। প্রাত ছ' মাস 
অন্তর কলেরার টকা নলে কলেরার হাত থেকে বে'চে যাওয়া যায়। 
কোনও অণ্ডলে কলেরা দেখা দিলে সংক্লামত এলাকার সব লোককে ' 
Ta ha দুত কলেরার বিস্তার রোধ করা যায়। 
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তু মদের দেশে প্রতিদিন যত শিশ্ন জন্মায় তার মধ্যে পাঁচ ৎ 
এক ভাগ শিশু হয় জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই না হয় জন্মের 
এক মাসের মধ্যেই মারা যায়। আমাদের দেশে প্রসীতর মত্যুসং 
খুব বোশ। অন্য সভ্য দেশগুলোতে আঁতুড়ে যত প্রসূতি 3 
এদেশে তার পাঁচ গুণ প্রসবীত আতুড়ে মারা যায়। তা ছাড়া 
প্রসবজনিত নানারকম জটিল রোগে ভোগে। অথচ সন্তান 
তান একটা বার প্রকৃতি-নিদিষ্ট এমন 
অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপারের এই রকম যেসব ভয়াবহ 
এদেশে দেখা দেয় তা আমাদের সভ্যতার পক্ষে কলছ্কের কথা। এর _ 
প্রধান কারণ অজ্ঞতা ও অসাবধানতা। গর্ভাবস্থায় খা 
মানলে এর প্রতিযার সম্ভব। aa 









জানব্বিখেৰ হিস্মৰ 






প্রথমত গর্ভে শিশ; কোন তারিখে এলো পাঁজিতে বা? হে বের _ 
m a ধাই-এর * পক্ষে এই খবরটা জানবার দরকার a ৷ নিত 
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£ 


হিসেব রাখা এমন কিছু শন্তও নয়; তবু দু চারটে দিন সম্বন্ধে সন্দেহ 
থাকলেও হিসেব রাখা উচিত। 


প্রথম তিন মাস 
গর্ভে সম্তান অসার পর ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্ষের বিধানে “মা” 
এক দেহে দুটি জীবন বহন করছেন এই কথাটি মনে রেখে ধর্মকার্ষের 
মতন নিষ্ঠার সঙ্গে গর্বিত নারীর যত্ন করা Glow! মনে রাখতে 
হবে তখন থেকেই নারী আসলে “ছেলের মা”। গর্ভসণ্চারের, সঙ্গে 
সঙ্গে অনেক নারীর “গা বাম বাম” প্রভাত অসুস্থতা দেখা দেয়। 
সাধারণত Hy মাসের পর থেকে এই ভাবটা কেটে যাবার কথা৷ 


বাঁমর প্রতিকার 
গর্ভসপ্তারের ACCT ACT যাঁদের সকালে বাম করা রোগ দেখা দেয় 
তাঁদের বিছানার কাছে একখানা রুট বা কিছু মাড়, দোভাজা “চিড়ে 
বা খান দুই বিস্কুট রেখে দিতে হয়। খাল পেটে বিছানা ছেড়ে না 
উঠে তার বদলে এইগুলো খেয়ে উঠলে বমির উৎপাত বন্ধ হয়ে 'দনটা 
ভালো যাবে। 


[চাকংসকের পরামর্শ 


বাম 3% মাত্র সতালে না হয়ে দিনের অন্য সময়েও থাকে তা হ'লে 
বুঝতে হবে গার্ভণীর কোষ্ঠ পাঁরভ্কার নেই। কাজেই যখন দেখা 
যাবে উপারালাখত বাবস্থায়ও কোন ফল হচ্ছে না, রোগী কিছু খেলেই 
বাম করছে, পেটে কমই তলাচ্ছে না তখন আর বিলম্ব না ক'রে 
broca পরামর্শ FE কোম্ঠ পাঁরচ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। 
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এতে কৃপণতা বা আলস্য করলে পরে ভুগতে হবে। তখন হয়তো টাকা 
খরচ করেও ফল পাওয়া মুশীকল হবে! কারণ বাম বন্ধ না হ'লে 
উপবাসের ফলে গাভ্ণ এবং শশুর অবস্থা এমন দুর্বল হয়ে যাবে 
যার ফলে পরে শিশুকে মরতে দিয়েও তার মাকে বাঁচানো শন্ত হবে। 


পদক্ষেপে সাবধানতা 


. sera পর প্রথম তিনটে মাস গাঁভৰ্ণীর কোনো রকম 
পরিশ্রমের কাজ করা একেবারেই উচিত নয়। এই সময়ে পা পিছলে 
“পড়ে গিয়ে প্রায়ই গর্ভপাত হয়। কাজেই এ অবস্থায় গাভীর খুব 
সাবধানে চলাফেরা করা দরকার! 


cet পরাক্ষা 
£ গাঁভ্ণীর অবস্থা ভালো থাকলেও প্রথম ৬ মাস, মাসে একবার 
ক'রে; তারপর থেকে ৮ মাস পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর এবং তারপর 


থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যল্ত সপ্তাহে একবার ক'রে ডান্তার 
বা “ধাই”কে ma গর্ভণীকে পরীক্ষা করানো দরকার। অনেকেই 
এ নিয়মাঁট মানেন না; ভাবেন, গাঁভ্ণী যখন ভালই আছেন তখন 
আবার পরাক্ষার দরকার TH? কিন্তু পরের মেয়েকে ঘরে এনে অনাবশ্যক 
atte যদি ঘাড়ে না নিতে চান তা হ'লে এ অভ্যাসের খুবই দরকার 
আছে TA মনে করতে হবে। জ্বাটল অবস্থা ঘটবার পর দেখানোর 
চেয়ে যখন আপাঁন-আমি দেখে ছুই বুঝবো না, তখন যদি ডান্তার 
দেখতে পান তা হ'লে তিনি বিপদের সঙ্কেত মাত্র দেখেই বুঝতে পেরে 
আগে থাকতে সাবধান হবার ARA পাবেন। আপনার-আমার চেয়ে 
এসব বিষয় ডান্তাররা বা আভজ্ঞ ধাইরাই বোঝেন ভালো। খরচ করে 
ডান্তার আনার ARA না থাকলে হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া উচিত। 
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গ্ভিণীর সম্পর্কে মনে রাখতে হবে প্রত্রাব ও মলের সঙ্গে দেহের 
যত ময়লা আর বিষান্ত জানস, বোরয়ে না গেলে গাভ্ণী ও সন্তানের 
দেহে নানা উৎপাত দেখা দেয়।' দেহের এই দুটো কাজ ঠিকভাবে হচ্ছে 
না বলে সন্দেহ হ’লেই বিপদ আশঙ্কা ক'রে তখনই ডান্তার দেখানো 
উচিত। প্রস্নাব যখন কম হচ্ছে তখন এ ব্যাপারে ঢিলোঁম করলে তা 
থেকে ভীষণ Tat হয়ে মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটতে পারে। মনে রাখবেন 


গর্ভাবস্থায় এই কটা দুলক্ষণের ফল সাংঘাতিক হ'তে পারেঃ (১), 


SATA পরিমাণ STH যাওয়া, (২) হাত, পা বা সারা দেহ ফুলে যাওয়া, 
(৩) ক্রমাগত মাথা ধরা গা মাথা ঘোরা ও বাঁম, (8) পেটে WAT, (৫) 
চোখে কম দেখা, (৬) অস্থাভাবক স্রাব, (৭) গায়ে TE ক্রমশ ক'মে 
যেতে থাকা, (৮) TA না হওয়া। এইসব লক্ষণের যে-কোনো একাঁট 
দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ডান্তারের পরামর্শ নিতে হকে। 


আঁতুড় ঘর 


প্রায়ই দেখা BA Miva সবচেয়ে অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে হোটো wales 
আঁতুড়ের জন্যে ঠিক করা হয়েছে। তা ছাড়া বাঁড়র পুরোনো ছে'ড়া, 
ময়লা বাতিল কম্বল ও কাপড়চোপড়গুলোই আঁতুড়ে ব্যবহারের জন্যে 
দেওয়া হয়। TH প্রধানত এইসব নোংরা কাপড়চোপড়ের জন্যেই 
আমাদের দেশের ছেল্রে মায়েরা পরে নানা রকম রোগ ভোগ করেন। 
আসলে আঁতুড় ঘর ও আঁতুড়ের কাপড়চোপড় হওয়া চাই এর ঠিক 
উলটো। বাঁড়র সবচেয়ে ভালো, বড়ো এবং আলোবাতাসওয়ালা ঘর- 
খানিই আঁতুড়ের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে। প্রস্তর বিছানায় নূতন 
চাদর, কম্বল প্ৰভৃতি পাততে না পারলে অন্তত বিছানাপন্র যেন পাঁরচ্কার 
হয়, সেটা দেখতে হবে। MÍO যতবার কাপড়চোপড় বদলাবেন 
ততবারই তা ধুয়ে MIFST রাখতে হবে। ধোপাকে দিয়ে ধোওয়ানো 
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সম্ভব না হ'লে ঘরে গরম জল আর সাবান দিয়ে paa বেশ ক'রে 
কেচে ফেলা উঁচত। আঁতুড়ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ ক'রে দিনরাত 
ঘরের মধ্যে আগুন রেখে ঘর গরম রাখবার সেকেলে নিয়ম আমাদের 
মতো গরম দেশে ততটা দরকার নয়। বরং এর ফলে ঘরে বিষাল্ত গ্যাস 
তৈরি হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু, এমন কি প্রসূতি পর্যন্ত দম বন্ধ 
হয়ে মারা যায়। আঁতুড় ঘরের জানলা খুলেই রাখতে হবে, তবে 
দেখতে হবে যে ALS বা শিশুর গায়ে জানলা-দয়ে-আসা টানা 
হাওয়া যেন সরাসার না লাগে। 


শিশুর নাড়তে তেল দেওয়া 


আঁতুড়ে নবজাত শশুর "নাই”এ গরম তেল মালিশ করার একটা 
রীতি অনেকাঁদন থেকেই আমাদের দেশে চলে আসছে। 'কল্তু এটা 
ঠিক নয়। এইভাবে, বশেষ করে, নোংরা হাতে শিশুর নাভিতে তেল 
দেওয়ার ফলে প্রায়ই নাভির গোড়ায় ঘা হয়ে যায় এবং তা থেকে শশুর 
COVA মারা যাবারও ভয় থাকে৷ 


সদ্যোজাত শিশুর আহার 


নবজাত শশুর প্রধান খাদ্য হচ্ছে মায়ের বুকের দুধ। সন্তান 
প্রসবের পর প্রথম তিন দিন TER বুকে খুব কম দুধই দেখা দেয় 
বা একেবারে নামে Na দুধ নামে। কিন্তু এ তিন দিন মায়ের বুকের 
দুধ না খেয়েও শিশু বাঁচতে পারে। কিন্তু তা হ'লেও এঁ সময়ে তাকে 
তার দরকারমত আগুনে সিদ্ধ জল খাওয়াতে হবে। তারপর মায়ের 
বুকে যখন দুধ আসবে তখন তিন ঘণ্টা অন্তর তাকে স্তন্যপান করাতে 
হবে। = 
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Pera কাম্ৰা 


ছেলে কাঁদলেই যে তাকে Sa স্তন্যপান করাতে হবে তা নয়। 
তার সব কান্নাই ক্ষিদের কান্না নয়। বেশি কাপড়চোপড়ে জড়ানোর 
জন্যে গরম বোধ হ'লে, পেট ব্যথা করলে, কাঁথা ভিজিয়ে ফেললে, 
পিপাসা পেলে বা ছারপোকা কিংবা PATE ENTE কামড়ালেও ছেলে 
কাঁদতে পারে। অর্থাৎ শিশু তার সব রকম অস্বাস্তিই প্রকাশ করে 
তার কান্নার মধ্যে দিয়ে। কাজেই যখন তার ক্ষিদে পাবার কথা নয় 
তখন সে কাঁদলে তাকে খাওয়াবার চেষ্টা না ক'রে তার FAR আসল 
কারণটা খুজে দেখতে হবে। 


শিশ; কখন কথন খাবে 


একবার স্তন্যপান করবার পর [তিন ঘণ্টার মধ্যে তাকে আর 
খাওয়ানো কোনোমতেই উচিত নয়! আর রাৱে ১০টার পর তাকে আর 
খাওয়াতে নেই ৷ পিপাসা পেলেও শিশু কে*দে উঠতে পারে, তখন 
তাকে একটু জল খাইয়ে দিতে হবে। হিসেব না করে যখন তখন এবং 
বেশ রাতে খাওয়ানোর ফলে শশুর হজমের গোলমাল হওয়া আশ্চর্য 
নয় যার ফলে তার পেটের অসুখ হ'তে পারে। জন্মের পর এক 
মাসের মধ্যে যত ছেলে মারা যায় তার মধ্যে "তিন, ভাগের এক ভাগ মরে 
এই পেটের অসুখে । এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, 
শিশুর দৈহিক AS ও কল্যাণের জন্যে প্রসূতিকেও প্রহর জল খেতে 
হবে। যথেষ্ট পারমাণে দুধও খেতে -হবে; সাবু সাজি এসবও খাওয়া 


ভালো। \ 
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মায়ের দুধের সঙ্গে গোরুর দুধের অনেক তফাত। বুকের দুধের 
বদলে শিশুকে গোরুর দুধ দেবার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া 
দূরকার। দরকারের ক্ষেত্রে মায়ের দুধের বদলে [শিশুকে কি খেতে 
দেওয়া যেতে পারে সেটা তানই ভালো বলতে পারবেন। এ ব্যাপারে 
কখনও পাড়াপড়শীর মতেই ছেলেকে অন্য fe খাওয়াতে we! 
একজনের ছেলের বেলায় যা খাইয়ে তাকে বাঁচানো গেছে আর একজনের 
ছেলের বেলায় হয়তো সেই খাদ্যই ক্ষাতকর হ'তে পারে। সবার শরীর 
তো আর সমান নয়। কাজেই এ ব্যাপারে ডান্তারের মত নেওয়াই সব- 
চেয়ে নিরাপদ ৷ 


Pra টিকা 


টিকা দেওয়া সম্বন্ধে অবহেলাতেও বহু শিশু মারা যায়। আশে- 
পাশে বসন্ত লেগেছে শুনলেই ছেলেকে টিকা দেওয়ানো দরকার! 
সম্ভব হ'লে জন্মের পর দশ দিনের মধ্যেও টিকা দেওয়া উচিত। মোটের 
ওপর টিকা নেবার জন্যে শিশুর পক্ষে কোনোমতেই যেন তার ছ’ মাসের 
বেশি বয়স পার হয়ে না ষায়। বসন্ত রোগের একমাত্র প্রাতষেধক হচ্ছে 
টিকা, এ কথাটা ভুললে চলবে ATI 


PA ওজন 


শিশু ঠিকমত বাড়ছে কি না তা দেখতে হবে তাকে ওজন FA! 
চোখে দেখে এটা ঠিক বোঝা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় একাঁট 
শিশু ২1৩ সপ্তাহে এক পাউন্ড ওজনে বাড়ে। এইভাবে ওজন না 
বাড়লে বুঝতে হবে যে, হয় তাকে কম খাওয়ানো হচ্ছে, আর না হয় 
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বেশি খাওয়ানোর জন্যে তার হজম হচ্ছে না বলেই তার দেহের AO. 
হচ্ছে না। 


Peng ters পাঁরচ্কার 

শিশুর কোম্ঠ পারচ্কার হচ্ছে কি না সোঁদকেও বিশেষ wis দিতে 
হবে। মলের রও ate সোনালী হলদে না হয়, মলে যাঁদ খুব দুর্গন্ধ 
থাকে, মলত্যাগের সময় শিশু ate খুব কাঁদে, তা হ'লে সেটা কেন’ 
হচ্ছে তার কারণ বার করবার চেষ্টা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে 
বিষয়ে vera পরামর্শ নিতে হবে। সদ্যোজাত শিশু বৌশর ভাগ 
সময় ARCE কাটায় শুধু ক্ষিদে পেলে বা প্রসাব করলে জেগে ওঠে। 
কাজেই কোনো শিশুর বেলায় এর ব্যাতিক্রম দেখলে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণে 
অভিজ্ঞ কোনো লোকের তত্বাবধানে ছেলেকে রাখতে হবে! কারণ 
শৈশবের আঁপ্থরতা ভাবষ্যতে কঠিন রোগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। 


aA Tot সাবধানতা 
ইটা রে রা রা 
বিশ্রাম নিতে হবে। এ সময় ডাক্তারের সাহায্যও দরকার। সন্তান 
প্রসবের যে পাঁরশ্রম তারও একটা পাঁরণাত MEI এই সময়টাতে 
সাবধান না হ'লে জটিল রোগ হ'তে পারে! 


Pp Aa হ'লে 
Y মাসের শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়িয়ে বোতল বা চামচে দিয়ে 
গোরুল দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। আঁবাশ্য ছ' মানের শিশু যে তার 
মাতৃস্তন্য পান করা বদ্ধ ক'রে দেবে একথা মনে করা ঠিক নয়। 
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কত 


কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে ১1১০ মাস কি তারও বোঁশ বয়স 
পষন্তি শিশু মায়ের দুধ পান করবার লোভটুকু ছাড়তে পারে ATI 

সেটা বদভ্যাস, স্বাস্থ্যের পক্ষে মায়ের দুধই একমাত্র খাদ্য নয়, 
"Aa কথাও প্রত্যেক মায়েরই চিন্তা করতে হবে । পাঁচ ছ’ মাস বয়স থেকেই 
যাঁদ শিশুকে Me খাদ্য খাওয়ানোর অভ্যাস না করা যায়, তা হ'লে মায়ের 
দুধ ছাড়াবার সময় মা এবং শিশু দু'জনেরই বেশ বেগ পেতে হয়।" 
অথচ এই পাঁচ ছ' মাস বয়স থেকেই শিশুকে অল্প অল্প ক'রে শর্ত 
খাবার খাওয়ানো প্রয়োজন। মোট কথা, পাঁচ ছ’ মাস থেকে ধীরে ধীরে 
অভ্যাস ক'রে PR নয় দশ মাসের হ’লেই তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো 
একেবারেই বন্ধ ক'রে. দেওয়া উচিত। তবে, যথেষ্ট পরিমাণ গোরুর 
দুধ যাঁরা জোটাতে পারবেন না, তাঁদের পক্ষে মায়ের দুধের ওপরে 
তখনও নির্ভর করতে হবে। কেননা, দুধের প্রয়োজন তরিতরকারি 
Ip মেটানো যায় না। 


Y মাসের শিশুকে বোতলের সাহায্যে দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। 
ক্রমে সে অভ্যাসটাও কমিয়ে এনে Ta বা চামচে দিয়েই দুধ খাওয়াতে 
পারলে ভালো। অবশ্য, শিশুর মার্জর ওপরেও খানিকটা 'নিভর 
করতে হবে। শক্ত খাবারও এই ঝিনুক বা চামচে দিয়ে খাওয়াতে 
পারলেই সুবিধে । প্রথম প্রথম হয়তো শিশু দুধ ছাড়া অন্য খাবার 
খেতে LITER বোধ করবে এমন ক, মুখে দেওয়া মাত্রই তা ফেলে 
দেবে। তাই ব'লে ধৈর্য হারালে চলবে না। শিশুকে রোজই একট. 
একট. ক'রে দুধ ছাড়া অন্য খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। 
ক্ষিদে পেলেই শিশু কেদে ওঠে। কাঁদলেই যে তাকে বুকের দুধ 
খাওয়াতে হবে এর কোনো মানে নেই ৷ সে সময় যাঁদ তাকে নতুন কোন 
খাবার দেওয়া যায়, তা হ'লে হয়তো সে তা খেতে পারে। তারপর তাকে 
দুধ দিতে হবে। আর এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে শিশুর ate দুধের দিকে 
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তেমন টান না থাকে--অন্য খাবার খেয়েই সে সন্তুষ্ট হয়_তা হ’লেও 
THRE দুধ বন্ধ করা চলবে না কোনমতেই ৷ বরং সে সময় আগেই তাকে 
দুধ খাওয়াতে হবে, পরে অন্য খাবার । কারণ শিশুর পক্ষে দুই 
প্রধান খাদ্য। দুধ হ্লতে গোরুর দুধই বুঝতে হবে এক্ষেত্রে | 


Y মাসের শিশুকে ধারে ধীরে মায়ের দুধ খাবার অভ্যাস ছাড়াতে 
পারলে শিশু ও মায়ের পক্ষে কোন রকম অসুবিধে মনে হবে ATI 
রোজ হয়তো মা DE শিশুকে বারকয়েক স্তন্য পান করান। ধারে 
ধাঁরে এই বার'টা কমিয়ে আনতে হবে। রোজ যেখানে ছয়বার Ten 
স্তন্য পান করে, সেখানে প্রথম সপ্তাহে ৫ বার, দ্বিতীয় সপ্তাহে ৪/ 
বার, তৃতীয় সপ্তাহে ৩ বার এই রকম ক'রে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ' 
করানো যেতে পারে যে বয়সেই শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়ানো হ’ক 
না কেন, প্রথমাবস্থায় গোরুর দুধের সঙ্গে সমান পাঁরমাণ জল 
দুধ খাওয়াতে হবে। Y মাসের বোশ বয়সের শিশুকে দুধের সঙ্গে 
জলের পরিমাণটা ক্রমশ কমিয়ে খাওয়ানো দরকার। আর, যখন সে 
খাঁটি দুধই (অর্থাৎ যাতে জল দেওয়া হয় নি) হজম করতে পারবে, 
তখন আর দুধে জল মেশাবার প্রয়োজন নেই। শিশু সুস্থ না থাকলে 
মায়ের দুধ ছাড়ানোটা উচিত নয়। ক্রমে ক্রমে নতুন খাবার খেতে না 
শেখা পর্যন্ত তাকে অন্য খাবার দিতে নেই। তাতে হিতে etc 
হ'তে পারে। 


E মাসের শিশুকে গোরুর দুধ তো খাওয়াতেই হবে_সেই সঙ্গে 
মধ্যে মধ্যে নতুন খাবারও দেওয়া চাই। জলীয় খাদ্যের চেয়ে ME ATA 
থাওয়াবার অভ্যাস করাই দরকার কেন না, এই বয়স থেকেই, শিশু 
চিবিয়ে খেতে শেখে, আর নতুন খাবার মূখে দিয়েও দেখতে চায়! 
হয়তো প্রত্যেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, এই বয়সের শিশুরা হাতের 


৩৯২ 


“Pai: চৈ, ৯৩৬০ 


কাছে যা পায়, তাই মুখে দিয়ে চিবিয়ে পরণক্ষা করতে চায়। তা সে 
ফুল হোক, কলম হোক, যাই হোক না কেন। ছ' মাসের শিশুকে রোজ 
isa মোট পাঁচ পো থেকে দেড় সের মায়ের দুধ বা গোরুর দুধ 
খাওয়াতে হবে। তা ছাড়া দিতে হবে অন্য শন্ত খাবার। ৬ মাস থেকে 
১ বছর পর্যন্ত যে E খাদ্যও শিশুকে খাওয়ানো দরকার, অনেকেই 
তা মনে রাখেন না। E খাবার বলতে--একট; শঙ্ক টাটকা শাকসবাঁজ, 
তরকারি, কলা, আপেল, গাজর জাতীয় ফলমূল। সেগুলো টুকরো 
টুকরো ক'রে শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সেই সঙ্গে এটাও 
লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা যেন গলায় ঠেকে না যায়। এইভাবে 
খাওয়াবার পর যাঁদ লক্ষ্য করা যায় যে, শিশুর ওজন ate সপ্তাহে 
৪ থেকে ৬ আউন্স পর্যন্ত বাড়ছে, তা হ'লে বুঝতে হবে শিশুর এ 
খাদ্যে যথেষ্ট তাপবর্ধক উপাদান আছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে তা হিতকর। 
চিবিয়ে শিশু আরাম পাবে। হয়তো সে সব গিলবে না, ফেলে দেবে। 
কিন্তু তব; তাকে মাঝে মাঝে এসব দিতে হবে। তার ফলে সে খেতে 
শিখবে, চোয়াল নাড়তে পারবে--ষার ফলে সহজে তার দাঁত উঠবে। 
way খাবারে এই কাজটা হয় না। শিশু যত তাড়াতাড়ি শন্ত খাবার 
খেতে শিখবে ততই তার পক্ষে মঙ্জাল। 


“শশ সাত মাসের হ'লে 


শিশু যখন ৭ মাসের হবে তখন তার বাড়তি খাবারের মধ্যে কিছ 
আধ সিদ্ধ ডিম, মাংস, মাছ, ডাল, বোল এসবও দেওয়া যেতে পারে। 
সিদ্ধ আলু, তরকারি, ভাত, 7,10, বিস্কুট, চাপাটিও সম্ভব হ’লে তাকে 
খাওয়ানো অভ্যাস করতে হবে। একটা কথা fey সব সময় মনে 
রাখতে হবে যে, এইসব খাওয়াতে হবে খুব সাবধানে, কম পাঁরমাণে 


৩৯৩ 


2 যখন ৯।১০ মাসের হবে, তখন মায়ের দুধ 
নি একবারেই না জী বি পা 





¿A nn ন 
ঁ প্রতিষ্ঠা করা হবে; এই নিয়ে ১৯৫২ সালের পর থে 
মোট ইউনিটের সংখ্যা দাঁড়াবে ১২৫ এবং প্রায় ১২ 
এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দ্বারা উপকৃত হবে। ১৯৫ 
ওই বা ke en SIT 
। বর্তমানে প্রতি বছর ৯০ কোটি লোক ম্যালোরয়ায় ভোগে। 
১০ লক্ষে কিংবা তারচেয়ে কমিয়ে আনা এই 

















oa রি ৰ — nt FE 
ক্ৰাচ্থ্যশ্রী $ ৩য় বৰা, ১২শ সংখ্যা 


করেন কিন্তু মাঁহলাদের বিভাগে বাঙ্গলা দল ৮ পয়েন্ট লার্ভ 
Row স্থানের অধিকারী হন। 

দলগত প্রাতষোগতায় বাঞ্গলা দল ওয়াটারপোলো, সাইকে 
sais প্রাতযোিতায় দিজয় হবার গৌরব লাভ করেন” £ 
AR প্রাতযোগিতায় বাঙলার কমল ভান্ডারী “ভারতশ্্ী” বাস 
অৰ্জন করেন। 

গিরি রজার রজার 
নিবি 
প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন। 

এই বারের প্রাতষোগতার Comet ছিলেন en এ 
সামারক নিয়মানূবার্ততার মধ্যে তাঁরা যে রকম সাফল্যের সঙ্গে” 
বিরাট প্রাতযোগতা সুষ্ঠুভাবে পাঁরচালনা করেহেন তা AR. 
আগামী জাতীয় ক্রীড়া প্রাতযোগতা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে. 
জানা গেছে। বাঙলার Rea বিভাগের প্ৰাতষোগাঁরা সারা বছর": 
{নয়ামত অনুশীলন, ক'রে আগামী বছর যাতে আরও সাফল্য | 
করতে পারেন তার জন্যে তাঁদের এখন থেকে উদেযোগাঁ হওয়া উচিত 


ante ক্রিকেট প্রাভিষোগিতা 


. জামসেদপুরের কাঁনান স্টোঁডয়ামে বাঙলা ও বহার দলের রণ 
ক্রিকেট প্রাতযোগতার পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলা গত ১৫ই 
শেষ হয়। বাঙলা দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে জয়লাভ ক 
সোঁমফাইন্যালে হোলকার দলের সঙ্গে প্রাতদ্বান্বিতা করবার 
পান। 

বাঙলা দলের এই খেলায় রানসংখ্যা ছিল প্রথম ইীনংসে ২৫৬ 
Pasta ইনিংসে ৩০৪ ৷ বহার দলের রানসংখ্যা ছিল প্রথম 
১৬৯ এৰং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ২৬৭। বাঙলা দলের 


৩৯৮ 


















a নিৰ্মল চ্যাটাজী ও ওমপ্রকাশ। 
শঙলা দলকে মূল সোৌমফাইন্যাল খেলায় প্রীতদ্বাল্বতা 
"HST দলের সঙ্গে । 

[সে মাহ ১৪৯ রানে বাঙলা দলের সকলে আউট হয়ে 
"যার মধ্যে পি রায় ৪২ এবং পি সেন ৪১ রান করেন। 
র দল প্রথম হীনংসের খেলা শুরু ক'রে ৫৭৮৫ রান 


MINT এবং িভসরকার সকলেই ৫০এর বোশ রান 
রানসংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেন। 


A পশ্চাতে থেকে বাঙলা দল দ্বিতীয় ইীনংসের খেলা 


য় ‘তন দিনের আগেই ষবাঁনকা পড়ে যায়। বাঙলা দল 
কাছে এক ইনিংস ও ৩১৮৫ রানে পরাজয় বরণ করেন। 


ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের দ্বিতীয় ও Gets ক্ৰিকেট টেস্ট ম্যাচ 


টস্ট খেলায় ইংলন্ড দলকে পরাজিত ক'রে দ্বিগুণ উৎসাহে 
দল 'ল্ঘতাঁয় টেস্টে অবতীর্ণ হয়। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি 
য় টেস্ট খেলা ব্রিজটাউন (বারবাডোস) মাঠে শেষ হয়। 

ইন্ডিজ দল প্রথমে ব্যাট করতে শুরু করে ৩৮৩ রান 
| এই রানসংখ্যার মধ্যে ওয়ালকট একাকী ২২০ রান 
লন্ড দলের প্রথম SARA ১৮১ রানে শেষ হয়ে ARM পর 
দল Toole ইনিংসে ২ উইকেটে ২৯২ রান ক'রে 
[মাস্তি ঘোষণা করেন। জে হোল্ট ১৬৬ রান করে দ্বিতীয় 
তত্ব RR করেন। ইংলন্ড দল দ্বিতীয় ইনিংসে যথাসাধ্য 


৩৯৯ 








চ্রাচ্ধ্যলী £ তয় বৰ্ষ", ১২শ সংঘ্যা 


চেষ্টা PHS পরাজয় রোধ করতে পারেন নি। কম্পটন ৯৩. 
৭৭ রান এবং গ্রেভনী ৬৪ রান ক'রেও দলকে পরাজয়ের 
TE রাখতে অসমর্থ হন। ইংলন্ড দলকে দ্বিতীয় টেস্টে 
ইন্ডিজের কাছে ১৮১ রানে পরাজিত হ'তে হয়। 

পর পর দ্যাট টেস্টে পরাজিত হবার পর তৃতীয় 
ইংলল্ড দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের বিরুদ্ধে প্রাতদ্বান্দবতায় 
জজটাউনে। গত ২রা মার্চ এই খেলা শেষ হয়। 

প্রথম ইনিংসে ইংলন্ড দল টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাট 
ক'রে ৪৩৫ রান সংগ্রহ করেন। আঁধনায়ক হাটন সর্বাপেক্ষা 
রান সংগ্রহ করেন। এর পর ওয়েস্ট হীন্ডজ দল প্রথম 
২৫১ রানে সকলে আউট হয়ে যাওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে 1 
করতে হয়। "দ্বিতীয় হীনংসে ওয়েস্ট হীন্ডজ দল ২৫৬র 
করতে পারেন নি। ইংলন্ড দল দদ্বিতায় ইনিংসে মাত্র ও 
হারিয়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় সংখ্যক রান কারে তৃতীয় | 
উইকেটে বিজয়ী হন। 


খুব. সমারোহের সঞ্গেই অনন্ঠত হয়েছে | বিভিন্ন ১২টি জেলা; | 
এই প্রাতযোগিতায় যোগদান করায় সকল বিষয়েই তাঁর প্রাতি। 
দেখা দিয়োছলো। চাব্বশপরগনা স্কুল দল ৬৯ পয়েন্ট লা" 
জিলা চ্যাঁম্পিয়নীশপ লাভ করে। 

ar সমর মুখাজশী ১৬ পয়েন্ট, চত্বিশপরগনার আঁসৃত ৷ 
১৩ পয়েন্ট এবং নাঁদয়ার সুরঞ্জন বিশ্বাস ৮ পয়েন্ট লাভ ক'রে .. 
বড়, মধ্যম ও ছোটদের বিভাগে ব্যান্তগত চ্যাঁমপয়ানীশপের গোর, 
করে। 
সম্পাদকঃ শ্ৰীপ্ৰকাশদ্ৰৱপে মাথযর, পশ্চিদবন্গ-সরকারের  প্রচার-আঁ 


leo A 
ও পশ্চিমবঙ্গ জনস্ৰাচ্থ্যযবভাগের পক্ষে প্রচারবিভাগ 


sl 


